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শ্পিল্কী-তলম্মাব্লোচ্ল। 


৮৮ শা না শা খাটকী ঝি টিটি তি 


মনুষ্যত্বলীভের সোপান 


আজকাল আনাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে নানা রকমের 
আন্দোলন চলিতেছে । শিক্ষাননস্তা কেবল বিগ্ভালয়ের চঙঃসীমার 
মধ্যে আগ আবদ্ধ শর়। ইহার গুরুত্ব সকলেই ক্রমশ বুঝিতে- 
ছেন, এবং ছাত্রপাবনের কর্তব্য, শিক্গাপ্রথাণা প্রভাতি বিষয়ে 
মতামত প্রকাশ কর্গিতেছেন। দেশমর এনধপ শিক্ষার আন্দোলন 
আত আশ!প্রদ। ইহাতে বুঝা যার আমাদের দেশের লোকেরা 
ছেলেদের স্ভবিষাৎ জীবনের প্রতি দৃষ্টি বাখিগা শৈণবাবস্থ। হইতেই 
তাহাদিগকে প্রক্ক ঠ মঙ্গলের পথে চালিত করিবার জন্য জাগ্রত 
হইয়াছেন, এবং এজন্য ঢুই একজন শিক্ষকের হাতে শিক্ষার 
সম্পূর্ণ দার্লিত্ব প্রদান করিয়া তাহারা নিশ্েষ্টভাবে বিয়া 
থাকিতে ইচ্ছুক নন; বরং নিজে নিজেই এই কঠিন বিষয়ের 
ষতটুকু মীমাংসা করিতে "পারেন, আগ্রহের সহিত তজ্জন্ত সমর 
ব্যয়'ও পরিশ্রম করিতেছেন । 
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আমাদের অনেকেই শিক্ষাকে টাকা রোজগারের উপায় হইতে 
তফাৎ করিতে পারেন না। অর্থকরী না হুইলে তাহারা বিভা 
শিক্ষাপদ্ধতি ও অন্ন- মূল্য দ্রান করেন না। তাহারা বিগ্যাশিক্সাকে 

সস্থানের ব্য কেবলমাত্র অর্থোপাজ্জনেরই পন্থা! মনে করেন। 
এজন্য সকল বিষয়ই এঁদিক হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। 
কয়টা চাকরীর পথ আছে--কি কি ব্যবসায় অবলম্বন করার 
সুযোগ আছে- কোন্‌ কোন্‌ পথ অবরুদ্ধ নয়--কেবল এ স্ব 
প্রশ্নের বিচার করিয়া তবে শিক্ষার প্রশ্নে হাত দেন। কিন্তু 
এভাবে দেখিলে শিক্ষাপদ্ধতি অতি নীচ জিনিষ হইয়া পড়ে। 
ইভার প্রকৃত স্থান অতি উচ্চ। কেবল টাকা রোজগারই 
ইভার উদ্দেশ্য নয় । অথবা সনাজে বৈবন্িক উন্নতি ও গ্রতিপততিই 
ইহার একমাত্র শক্ষা নয় । 

অনন্য মাগধ যখন' শরীগী তখন শরীরধারণের জন আর্থিক 
উন্নতি দরকারী বটেই । এইজন্থ যে শিক্ষাপদ্ধতিই অবলম্বন করা 
হউক না কেন, ভাহা শিক্ষার্থীর সখন্ত ভাবিষাৎ লক্ষ্যের সঙ্গে মিলা- 
ইয়া করিতে হইবে । বালাকালের শিক্গায় যে ফললাভ হয়, "াহারই 
সাহায্যে যখন জীবনের সমস্ত কঙীবোর এন্য উপযোগিতা লব্ধ 
হইয়া থাকে, তখন শিক্ষার বাবস্থার সঙ্গে ভবিষাতের খাওয়। 
পরার কথাটারও শীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। যখন 'ভবিষ্যতের 
গন্য প্রস্তত হওয়। যাইতেছে, সেই অবস্থায়ই অর্থ রোজগার: 
উপায়টাও দেখা উচিত। 

সুতরাং ভবিষ্যতে জীবন কোন্‌ কাজে সমর্পণ কর! হইবে, 
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শ্রই বিষয় স্থির করিয়া প্রতোককে শিক্ষার বিষয় স্থির করিতে 
হইবে ;-তাহ| না হইলে বিজ্ঞানে ব ইতিহাসে এম এ পাশ 
করিয়৷ অথবা গণিতের 1২৩5৫০0]) এত70121 হইয়া পরে ডেপুটা 
গিরি বা ওকালতী করার মত একটা অন্বাভাখিক ব্যাপার ঘটিবে। 
যদি বিজ্ঞানচচ্চাই জীবনের লক্ষ্য হয় এবং তন্বারাই যতটুকু বিষয়- 
সম্পন্তি হইতে পারে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক! বাইবে এইরূপ ভাবা 
যায়, তাহ! হহলে ছেলেবেলা হইতেই শাহার জন্ত গ্রস্ত হওয়! 
উচিত। এ উপায়েই বিদ্রান কেবল একট! বাজে জিনিষ বা পুথি 
গত খিগ্যা বা বিজ্ঞানাগারের পরীনণ মাত্র ন' হইঈয়। প্রকৃত জীবন্ত 
সত্যরূপে মনে স্থান পাইতে পারে। এই শিক্ষাই স্থখপ্রদ-_ 
ইহাতে মস্তিদের অন্ন সপশাণনেই জাননা অধিক ভয়। 
অতএব টাক পয়সা রোজগার বা খাঃয়া পরার কথাটাকে 
একেবারে উড়াইয়া দিবার প্রয়োছন নাই | বর্ঘৎ শিক্ষাকে তাহার 
উপযোগী করিয়া কুণিতে হইবে। এজন্য ছাত্রজীবনকে 
পরজীবনের স্বাভাবিক সোপানের মত দেখিতে হইবে ; যাহাতে 
বাল্য জীবনের পঞ্গে প্রবীণ বয়মের একটা ঘনি& ও ল্গাভাবিক 
সম্বন্ধ থাকে, ভাতার চে করিতে হইবে। এইরূপে শেষ লক্ষ্য স্থির 
না করিয়! কাধা আরন্ত করিলে বিগ্তাজ্জানে৪ আন্তরিকতা থাকে 
না, আর অর্থোপাজ্জন 9 মনের মত হয় না। 
ধাহারা লেখাপড়াকে কেবল 'র্থোপাজ্জন ও খাওয়াপরার 
সহায় মাত্ররূপে আদর না] করিয়। মনুষ্য হ্ববিকাশের উপায় বলয়! 
। মনে করেন, তাহারা শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা অনেক সময়ই 
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গ্রহণীয় বটে; কিন্তু মানুষের পূর্ণত| কিসে হয় তৎ্ন্ধ অনেকেরই 
স্পট ধারণা আছে কি না সন্দেহ। সকাল হইতে আরম্ত 
করিয়া সর্বদ1 বই পড়া, বা লেখাপড়ার আলোচনা করা, 
1)0176105 0৮1)এর জন্ত রচন। লেখা ব৷ প্রবন্ধ পাঠ কর! 
ইত্যাদি তাহাদের মতে ছাত্রদের একমাত্র কর্তৃবা | 

কাজ করিবার শক্তির বিকাশ এবং বুদ্ধি হওয়াও যে ছাত্র- 
জীবনেই দরকার তাহা অনেকের মনে থাকে না। কেবল 
গঠদ্দশায় কর্মজগতে কতকগুণি সুন্দর ভাঁব গ্রহণ করিলেই কর্তব্য 
আধিপত্য বিস্তারের সাধিত হয় না; অনেকের সঙ্গে মিলিয়। 

আয়োজন মিশিয়া বহুবিধ বাধাবিপন্তি ও অতভেদ 
প্রভৃতির মধ্যে থাকিরা স্িরিচিন্তে কাজ করিতে শিক্ষা করাও 
আবশ্তক। এজন প্রথম হইতে কাধ্যকরী শক্ভিগুলির অনুশীণন 
করিতে হইবে। এই উদ্দেপ্তে কাষ্যের ক্ষেত্র এবং স্বাধীন ক্রিয়।- 
শক্তির উপযুক্ত প্রয়োগস্থল প্রস্তত করিয়া দেওয়া শিক্ষাগুরুদের 
কর্তব্য। এই উপায়েই শ্বভাব দৃঢ় ও কার্যতপর হয়। প্রকৃত 
নৈতিক উন্নতি অন্ত কোন উপায়ে হইতে পারে না । অনেকের সঙ্গে 
এক দলে গ্রবেশ করিয়া একই উদ্দেগ্রে কা করিতে হইলে যত 
সহিষ্ণুতা, ত্যাগন্বীকার ও ধৈযোর প্রয়োজন হয়, আর কিছুতেই 
তাহ। হুয় না। ২পুঁথির সছূপদেশ বা বক্ত, তার বলে মাগ্ষকে এ সব 
গুণ শিখান যায় না। এজন এমন কর্মক্ষেত্রের আবশ্তক, যেখানে 
বালকের স্ব ন্ব অবস্থা ও মামর্থান্সারে নিজ নিজ চিত্ত! 
ও কর্ম দ্বারা কোন কিছু গড়িয়া! তুলিবার সুবিধ! পায়। এই 
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উপায়ে কাজ করিতে করিতেই ভবিষ্যতে দলবদ্ধ ভাবে কোন 
বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং স্বাধীন কর্মের অন্থকুল অবস্থা সৃষ্টি 
গ্রভৃতির জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত হইতে পারে। 

বন্ততঃ মানসিক বৃন্তিগুলি বাহিরের কর্মে প্রয়োগ করিবার 
সুবিধা ন! থাকিলে মানসিক শক্কিরও বুদ্ধি হয় না। মন ক্রমশঃ 
হীনতেজ ও পদ্ু হইয়া যায়। কর্মক্ষেত্র হইতে পোষণোপযোগী 
রস গ্রহণ করিতে পারিলেই মন সবল, দৃঢ় ও সজীব হয়। দায়িরের 
কাজ করিতে করিতেই দায়িত্গ্রহণের শক্তি জন্মে। স্থৃতরাং 
প্রকৃত শিক্ষা কেবল তাহাই, যাহাতে মনকে ভাবে পরিপূর্ণ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভাবকে কাধো পারণত করিবারও 
ব্যবস্থা করিয়া দেয়। 

মন্ুষধাজীবনে ত কেবল ভাবেরই আদান প্রদান করিতে হয় 
না_অনেক কশ্মুও করিতে হয়। পরিবারে ও সমাজে থাকিতে 
হইলে অনেক কষ্ট ও ক্ষতিস্বীকার করিয়া! চলিতে হয়-_অগেক 
পরোপকারের প্ররোজন হ্য়। সেই কঠোর কর্তব্যময় দীবনের 
দন্ত যে অবস্থায় মানষকে প্রস্তত করা হইতেছে-তখনই অর্থাৎ 
এই পঠদ্দশাতেই সংসারের যাবতীয় কাজে মান্ধষের মনোনিবেশ 
করান আবম্তক। তাঠা না হইলে ভবিষ্যতের জন্ত উপযুক্ক হওয়া 
যায় না__-পরে ভূগিতে হয়__সামান্ত নামান্ত বিষয়েও পরমুখাপেক্ষী 
হইয়া থাকিতে হয়। আর ছাত্রজীবনেই কর্ম করিবার সুযোগ 
প;ইলে প্রধান লাভ এই হয়, যে প্রথম হুইতেই স্বাধীন করের 
াকা্ষা ও শিক্ষা হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে ভবিষাতে 
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অনেক লোককে একমতে আনিয়া! সকলের মধো প্রকা ও 
সামগ্ত্ত স্থাপন করিয়া বড় বড় কাঞ্জ করিবার যোগ্যতা জন্মে। 
আমাদের দেশের লোকেরা এই কাজ করিবার ইচ্ছা! ও 
আকাক্ষাকে তত আদর করেন না, এমন কি, ইহাকে শিক্ষার; 
কোন অঙ্গের মধ্যেই গণ্য করেন না। এইরূপে শিক্ষা একেবারে 
অন্তঃসারশূন্ত ও ক্টজনক হইয়! পড়িয়াছে। এ জন্ই ইতিহাসের 
উপদেশে আমাদের মনে ওংস্ক্য জন্মাইতে পারে না, ভূগোল 
অতি শুক্ষ নীরস বিষয় বলিয়! মনে হয়, সংস্কৃত শিক্ষার দরকার নাই 
অনেক ছাত্রেরই এরূপ ধারণ! হইয়াছে। অনেকই হয়ত গণিতের 
ণলেখা অঙ্ক”কে বাঘের মত ভয় করে। ফলকথায় 'বগ্ধা গ্রন্থগত 
জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে-_-যেন জীবনের প্রতিদিনকার কাজের' 
জিনিষ নয়। সর্বদা সকল সময়ে সকল দমাজে অভ্জিত বিদ্া বাব- 
হার কৰা কঠিন হইয়। পড়িয়াছে-_কেবল পরীক্ষাগার আর গ্রন্থের 
সম্মুখে না বসিলে অথবা খাতা বা পুথির কোন্‌ জায়গায় আছে, 
ঠিক “10)1৯৮ না করিতে পারিলে একেবারে মহাবিপদে 
পড়িতে হয়। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়- জ্ঞান মনের অঙ্গীভৃত 
ন! হইয়া বাহিরে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। 
আর বই-পড়া সম্বদ্ধেও অনেকের তত ভালরকম ধারণা নাই। 
লেখাপড়াই তাহাদের মতে ছাত্রদের একমাত্র তপন্ত৷ হওয়া! উচিভ 
স্বাধীন চিন্তার ন্ুষোগ বটে, কিন্তু কি উপায়ে তাহাই প্রকৃত 
বিধান শিক্ষার উপকরণ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে 
অনেকেই চেষ্টা করেন না। স্বাধীন চিন্তা করিতে নং 
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পারিলে যে অন্ঠের দত্ত মনের তাৰ নিজের মনে স্থান লাভ 
করিতে পারে না, তাহ! বুঝা উচিত। কেবল উদরসাৎ 
করিলেই শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না। শরীরকে পুষ্ট করিতে 
হইলে খান্তকে রক্তমাংমরূপে পরিণত করা চাই। শরীরকে 
নুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। তাই মনকে স্বাধীন 
ভাবে কাজ করিতে অবসর ন! দিলে বই-পড়া৷ বা পরের উপদেশ 
গ্রহণও সম্ভবপর হয় না। এতদ্বাতীত, স্বাধীন চিন্তা করিতে না 
পাঁইলে মনোনর্তর বিকাশই হয় না। সর্বদা যদি চর্বিতচর্বণ 
বা মুখস্ই আওড়াইতে হয়, তবে ধাশক্তির সঞ্চালন হয় কথন? 
তাই এরূপ বাবস্থ! করা দরকার যাহাতে ছাত্রগণ নিজ নিজ মনের 
তাব প্রকাশ করিপ্া ষথার্থ উপকার লাভ করিতে পারে। সেজন্য 
কেবলমাত্র অন্ঠে কি ঝলিতেছে--বা অমুক ব্যক্তির কি নত-- 
শুধু ইহাই বুঝিয়! ব! জানিয়া কখনও নিশ্চিন্ত. হইয়া থাক! উচিত 
নয়। প্রত্যেক বিষয়েই-_ভাখা, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস_- 
প্রত্যেক জ্ঞাতব্য ব্যাপারেই মন্ুষ্যজাতির জ্ঞানভাগ্ডারে “আমারও 
কিছু অপগ করিবার আছে" এই ভাবে অগ্থপ্রাণিত হইয় [বিগ্তালয়ে 
প্রবেশ করা শিক্ষার্থীর কর্তব্য। 

এইরূপ স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক না করিয়া দিতে পারিলে 
শিক্ষার আয়োজনকে প্রশংসা কর! যায় না। তাহ! ছাড়। নিজের 
দেশের, জাতির ও সমাজের সভ্যতা, ইতিহাস ও রীতিনীতি শুধু 
পরের কাছে বিদেশীয় গ্রন্থে পড়িয়াই সন্তষ্ট থাকা উচিত নহে, 
“নিজে স্বদেশের ইতিহাসকে সত্যভাবে পড়িৰ ও যথার্থ ইতিবৃন্তের 
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অনুসন্ধান করিয়া আমাদের এই স্বতন্ত্র সভ্যতা উদ্ধার করিতে 
যত্ববান্‌ হইব'--এ ভাব যদি ছাত্রদের না হয়, তাহা হইলে শিক্ষাকে 
প্রকৃত শিক্ষা বল! যায় না। যদি দাক্ষিণাতোর কথ! বা মহারাষ্ীয় 
কবিদের রচনা বা তামিল ও তেলুগড ভাষার প্রসঙ্গ ভারতবাসীর 
কাছে ১০ 26212170এর বর্ধমান সভাতা৷ বা 7১০1০র পুরাবৃত্তের 
মত বোধ হয়, তবে বতই দেশে 1২৯০০: 5070101-এর বৃদ্ধি 
হউক না কেন, যতই ২. ১০. ]শ। 1), হউক না কেন, যতই 
[১0116700117110501)17 পড়া যাউক্‌, দেশের শিক্ষ। অসম্পূর্ণ, 
একথা বলিতেট হইবে। 

তাই স্বাদীন ক্রিয়া! ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদ্রেক করিতে না 
পাঁরিলে শিক্ষার উদ্দেন্ঠ সাধিত হয় না এবং শিক্ষাকে সম্পূর্ণ 
শিক্ষ।প্রণালীতে জাতীয় মন্ুষাত্ববিকাশের উপায় বলা যায় না। 

চরিত্রের ময্যাদা।। এজন্য সকল দেশের সকল সময়ের শিক্ষার 
ব্যবস্থাকে জাতীয় ভাবে গঠন করা প্রয়োজন । ছাত্রের মনে 
যে স্বাভাবিক ভাবপুগ্ত আছে তাহার সদ্বাবহার করিতে হইলে 
বিদেশীম্ন প্রথার ব। একেবারে অপরিচিত বস্বর ঘনিষ্ঠতাঁয় উদ্দে্ত 
সিদ্ধ হয় না। দেশের মধ্যে যে নিয়ম ও আদশ আবহমান কাল 
হইতে চলিয়। আসিতেছে, শিক্ষা প্রণালী তাহার উপযোগী না 
হইলে ছাত্রের মনে নীরসতার ভাব 'আসে। তাহাতে শিক্ষার বিষয় 
স্বদমের উপর আধিপত্া স্থাপন করিতে পারে না। জোড়াতালি 
দিয়া একটা কৃত্রিম শিক্ষার বোঝা চাপান হয় মাত্র। তাই দেশকে 
যত জায়গায় উপলব্ধি করা যায়-ধর্, সমাজ, রীতিনীতি, তীর্থ, 
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-শি্প, কারুকার্য্য, মেল।, উৎসব, মহাপুরুষ-সকলের সঙ্গে সংযোগ 
রাখিয়! শিক্ষা দিতে হইবে। 

এজন্য আর একটা জিনিষের দরকার । দেশের লোকের দ্বার! 
শিক্ষা চালিত হওয়া উচিত। অন্ত লোক যত শুভাকাজ্মীই হউন 
নাকেন, তাহাদের মনের গতির সঙ্গে 
আমাদের মনোবুন্তির মিল কখনই এক হইতে 
পারে না। 'একজাতি অপর জাতির হৃদয়ের কথা ভাল রকম 
বুঝিতে পারে ন.। তাই হাজার সদিচ্ছা কাজ আরন্ত করিলেও 
পরে কাহারও কাজ্গ করিয়া সুখ দিতে পারে না। স্বাধীনভাবে 
স্বন্ন অভাব আপনারাই মোচন করিয়া লইতে না পারিলে মনের 
মত ফল পাওয়া যায় না। আর পরে করিয়। দিলে নিঞ্জের লাভই 
বাকি? সমস্ত দেশের শিক্ষার ভার দেশের লোকের হাতে রাখিতে 
যে শক্তির দরকার, তাও ত একটা শিক্ষার প্রধান জিনিষ । 

তাই '্রকৃতভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে বাল্যাবস্থায়ই 
ভবিষ্যতের লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং অতি স্বাভাবিক 
ও সহজভাবে গ্রহ্ণীয় বিষয় গুলি শিক্ষা দান করিতে হইবে। 
এজন্য যে শিশ্ষণসজ্ঘ শিক্ষার্থীকে সমাজের যাব ঠীয় চিন্ত! ও কর্মের 
মধো থাকিবার ম্ৃবিধা করিয়! দেয়, এবং তঞণ বয়সেই কর্মের 
উপর আধিপত্য স্থাপনের আকাঙ্ষা জন্মাগ তাহারই প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন করা আবশ্তক। 


শিক্ষাসজ্ঘগঠন 


চিন্তায় মৌলিকউ। 


ছাত্রজীবনকে ভবিষ্যৎ জীবনের সোপানের মত দেখা উচিত৷ 
অতএব পঠদ্দশারই অগন্তান্ত শিক্ষার সঙ্গে জীবিক অর্জনের শিক্ষাও 
হওয়া! চাই । এদিকে কাজের অনুষ্ঠানের মধ্যে না থাকিতে পারিলে 
ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ হয না; এবং প্রকৃত নৈতিক শশিক্ষা ও চরিশ্র 
গঠনের জন্ত ক্ষতিস্বীকার ও শ্বার্থতাগ করিবার আয়োজন ও 
আবশ্তক। তাই সমাজ ও জাতির বিবিধ কাদে গ্রতোক ছাত্রেরই 
মনোনিবেশ করা কর্তৃব্য। অতএব যাহাতে পরাথে কিছু কিছু 
সময় দান করা যায়, একপ অনুষ্ঠানে যোগদান ছাত্রজীবনের শিক্ষার 
প্রধান উপকরণ ৭. 

আবার কেবল পরের উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদগীরণ 
করিতে পাৰিলেই সুশিক্ষা হয় না। নিজের চিন্তাশক্তি দ্বার! 
জীবনী শক্তির কাধ্য ও নিজের উপযোগী করিয়া লইতে না শিখিলে 

পরিচয় বই এর কথ! মনে লাগে না, আর বিদ্যা 
জীবনের জিনিষ না হুইয়! বাহিরের জিনিষ বলিয়া ধোধ হয়। 
কোন্‌ উপায়ে লেখাপড়া করিলে কেবণ পরের কথা দ্বার! 
চালিত না হইয়া সেই সকলকে নিজের মত করিস্তা বুঝিতে ও 
তাহাদের উপর স্বকীন্ন বিশেষদ্থের ছাপ মারিতে পারা যায়: 
এবং নিজের চিন্তাশক্তর পরিচয় দিয়া ম্বাধীন চিন্তার বিকাশ 
রুরা যায়, তাহার ব্যবস্থা! করার প্রয্োষন। আলোক উত্তাপ 


হু শিক্ষ-সমালোচনা 


প্রভৃতি বাহিরের যত শক্তি আছে জীবজগং যদ্দি কেবল 
তাহাদের ক্রিয়া ও অভিনয়ের বস্ত হয় এবং প্রতিক্রিয়া 
স্বারা তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া স্বকীয় ব্যবহারে প্রযুক্ত 
করিতে না পারে, তাহা হইলে আর তাহা জীবন্ত বল! যায় ন]। 
কেবল আদান বা! গ্রহণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল না। প্রত 
জীবনের প্রধান লক্ষণ প্রদান করারও শক্তি। শিক্ষার্থর বাহিরে 
যে ভাবরাশি রহিয়াছে, যত শক্তির অভিনয় হইতেছে, মনুষ্যত্ব 
বিকাশের যত উপাদান আছে, গ্রন্থ, পুস্তকাগার, প্রদশনী, মিউ- 
জিয়াম, সামাজিক জীবন--সকল গুলির সাহচর্য্যে ও সংঘর্ষে 
যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে উপযুক্ত ও সমর্থ হওয়! বাঞ্চনীয় । 
নিজের মনকে কেবল মাত্র অপরের ক্রীড়াপুন্ুলী না হইতে দিয়া, 
সচেষ্ট ভাবে এই সব শক্তি ও ভাবসমষ্টির উপর কাজ করিতে 
পারা আবশ্তক। 
মনকে এরূপ কর্মঠ ও মজাগ করার প্রধান উপায়__যখনই যা 
পড়ি বা শুনি, সেই পড়া ব! শুনার জ্রিনিষের প্রতি অকপট শ্রদ্ধ। 
স্বাধীন চিন্ত! বিকাশের থাক1। কেবল বিদাভ্যান কেন, পুথিবীর 
উপায় সমস্ত কাজেরই স্ুুসাধনের জন্য তৎপ্রতি 
আগ্তরিকতা চাই। প্রতোক কাজেই তাহার নিজের জন্ত 
আদর করিতে না৷ পারিলে তাহার প্রতি সমুচিত যন্ত্র করা 
যায় না। লেখাপড়াও খ্দি তাহার নিজের জন্তই আদৃত হয়, 
তবে ইহাতে প্রকৃত ভাবে চিন্তাশক্তির অন্রশীলনের প্রবৃত্তি হয়। 
'সমি ভাষা শিক্ষা করিতেছি, কিন্তু এই ভাষাশিক্ষার ফলে সমাজে 


চিন্তার মৌলিকতা ১৩ 


আমার কিরূপ স্থান হইবে অথবা ইহাতে যথেষ্ট মর্থ ঝরৌজগার হইবে 
কিনা সর্বদা যদি এইরূপই ভাবি, তবে ভাষায় ব্যুৎপন্ধ হইতে যত 
চেষ্টা, যত পরিশ্রম ও যত ইচ্ছার দরকার তাহা! কখনই হইতে 
(১) পারে না। এ স্থলে গ্রকৃত প্রস্তাবে চাই 
'আলোচা বিষয়ের প্রতি আমি মানসন্ত্রম বা টাকাপয়সা ;__ভাষাশিক্ষা 
আন্তরিক শ্রদ্ধ1| আমার উদ্দেশ্তা নর়। যদি অন্ত কোন উপায়ে 
এসব জিনিব পাওয়া যাইত, তবে ভাষাশিক্ষারূপ ধৃষ্টতা হয়ত 
ছাড়িয়াই দিতাঁন। এপ অবন্থায় ভাষার প্রতি অঙ্গরাগ থাকিতে 
পারে না এবং নিজের একটু ভাবিবার প্রবু ও জন্মিতে পারে না। 
কারণ এশিক্ষার্র ফলাফলে আমার ভাল ধন্দ কিছুই হয় না। কেবল 
পরীক্ষার নম্বর পাবার মত যণ্রে্ট জ্ঞান ভইলেহ ভইপ,_-তচ্ছান্ত 
আশ্মশাক্তর অশালন যে করিতে হইবেই এমন কোন কৃথ নাই। 
তাই ইতিহাসই পড়ি ৰ! বিজ্ঞান পড়ি, এই ইতিহাম বা বিজ্ঞান 
জীবনের 'দ্দেষ্ঠ না হইয়া অপরবিধ উদ্দেঠের অধান হইণে অন্তে 
যে ভাবে বুঝায় সেই ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা হয়, নিজের মত করিয়া 
বুঝিবার দরকার শাছে মনে হয় না, কারণ সে বকম বঝায় বিশেষ 
কিছু লাভ নাই ) অথ? পরের উপদেশই শিরোধাধ্য করিয়া লইতে 
হয়, তাহার উপর বুক্তিশক প্রয়োগের পিন কই্কর বোধ হয়। 
তাই যে বিষয়ই আলোচন। কাঁরতে ইচ্ছ! করা যাউক ন] কেন, সেই 
ব্ষিয়ই ভবিষ্যতেও আলোচনা করিতে হইবে, এভাবে আরম্ত কর! 
উচিত। তবেই নিজের মৌলিকত। ও স্বাধীনত। রক্ষা করিবার ইচ্ছ। 
হইবে। ইতিহাসকে নিজের চোখে দেখিতে চেষ্টা করিতে পারা 


১৪ শিক্ষা-সমালোচন! 


যাইবে। নিজে বৈজ্ঞানিক হইতে প্রয়াস জন্মিবে। বাহ্‌ জগতের 
সমস্ত দৃশ্য ও শ্রাব্য পদার্থের প্রতি চক্ষুকর্ণ ধাবিত হইতে থাকিবে, 
এবং তাহাদের শূশাল| ও নিম নিদ্ধারণ করিতে প্রবৃত্তি 
হইবে। স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে পরের মতের অপেক্ষা না 
করিয়া প্রকৃত সতানির্ণয় কপ্িতে নিজেই যত্ববান্‌ হইতে পার। 
যাইবে। 
তাই “ল্রেখাপড়। শেষ করিয়! উকীল হইব বা ডেপুটি হইব এ 
'ভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া যে বিদ্ভা আরম্ভ কর! গেল, 
(২) তাহারই আলোচনায় জীবন কাটাইব এরূপ 
আলোচ্য বিষয়ই অন্ন- ভাবিলে শিক্ষণীয় বিষয়ের যথোচিত আদর 
গংস্থনের টপায় হওয়া ঝরা ভয়। আর এ উপায়ে যত অর্থ রোজ- 
স্র্ঘিনি গার হর, তাহ্থাতেই সন্ত থাকিব এরূপ 
ভাবিতে হইবে । অন্ত উপায়ে খাওয়া পরার বন্দোবস্ত করিতে 
হইলে বিদ্যাশিক্ষ। মনের গ্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিবে ন|। 
বাজে জিনিষের প্রতি মন আকৃষ্ট হইসে বা বড় বড় চাকরী ব৷ 
অন্ত কোন রূপ প্রলোভনের জিনিষ সর্বদা চোখে থাকিলে লেখা- 
পড়ার প্রতি মনোযোগ শিথিল হয়_-মন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত 
হয়, বিজ্ঞান বা সাহিতা সমস্ত চিন্তাণক্তির কেন্ত্রস্থলে থাকে না। 
অতএব লেখাপড়াকে যদি অন্ত কোন উদ্দেশ্ত সাধনের উপায় 
মনে না করিয়! জ্ঞানবিকাশের উপায় মনে বরা যায়, এবং এই 
জ্ঞানের দ্বারাই জীবনের সকল প্রকার সার্থকতালাভ হইল ভাবিতে 
'পার! যায়, তাহাহইলেই বিষ্ভাভ্যাসের সময় সকল বিষয়ে নিজের 


শিক্ষায় মৌলিকতা ১৫ 


'মতামত প্রকাশ করিয়৷ প্রকৃত সত্য নির্ণয় করিতে যে স্বাধীন 
চিন্তার প্রয়োজন, তাহার প্রয়োগ কর! সম্ভবপর হয়। 

“ছাত্রজীবনে যে শিক্ষা লাভ করিলাম, সেই শিক্ষা দ্বারাই ভবিষ্যৎ 
জীবনের সকল প্রকার কর্তব্য সাধন করিব,” এরূপ ইচ্ছা কাজে 


(৩) পরিণত করিতে হইলে শিক্ষার বাবস্থার কিছু 
পরীক্ষা পদ্ধতির বিশেষন্র চাই । শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে পরীক্ষার 
বিশেষত্ব পদ্ধতি একটী গ্রধান |জনিষ। পরীক্ষার 


নিয়মের ভাল মন্দের উপর সুশিক্ষ। কৃশিক্ষা! নির্ভর করে। যদি 
এরূপ হয় যে সমস্ত বংসর লেখ পড়। না করিয়া ও শেষ কয়েকমাস 
অতান্ত পরিশ্রম করিলেই বেশ খ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উন্রীর্ণ 
হওয়। বায়, তাহাহইপে ফাকি দিবার প্রবুহিকে সহায় তা করা হয়। 
এইজন্য গ্রাতিধিনকার বিছ্ভাভ্যাস যে উপারে উৎমাভিত হুয় সেইরূপ 
বন্দোবস্ত করা দরকার। কেবল বংসরান্তে তিন চারি দিনের 
পরীক্ষাই প্রধান না করিয়া দৈনিক কাঙ্গের পরীক্ষার ফলও গ্রহণ 
কর! আবশ্ক ! ইহাতে ছাত্রের! স্বাভাবিক ভাবেই নিয়মিত রূপ 
কাজ করতে বাধা হয়। 

অনেক সময় আবার এন্সপও হয় যে ছাত্রের! বিদ্াচচ্চাকে 
উদ্দেন্ট না৷ করিয়! পরীক্ষাকেই লেখাপড়ার লক্ষা করিয়া ফেলে। 
তখন প্রকৃত জ্ঞানের দিকে দৃষ্ঠ থাকেনা, পরীক্ষার প্রশ্ন প্রভৃতির 
প্রতিই মন আকৃষ্ট হয়। পরীক্ষা জ্ঞান ও বুদ্ধ মাপিবার একটা 
উপায় মাত্র ন। থাকিয়া বিগ্ভালাতের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পডে। এ 
রকম দোষাবহ পরীক্ষার শিয়মাধীনতায় নিজ শক্তির প্রতি মনো- 
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যোগী হইতে সুবিধা থাকে না। আর, পরীক্ষা দ্বারা ঠকাইবার অভি- 
সঞ্চি যদি থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত জ্ঞানের বিচার করা হয় না। 
শিক্ষার্থীর যথার্থ শিক্ষা কতটুকু হইল, কেবল চর্বি চর্বণই না 
করিয়। নিজে কিছু বণিতে বা লিখিতে পারে কি না, তাহ। স্থির 
করিতে হইলে পরীক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া চাই যে ছাত্রের তুল 
করিবার ভয়ে জড় সড় না হইয়া মন খুলিয়া নিজের বক্তব্য 
প্রকাশ করিতে পারে। 

এরূপ না হইলে পরীক্ষায় জ্ঞানালোচনার সহায়তা না হইয়! 
বাধাই হয়, “€)001)991১" পড়ায় আর 1(১১1)90)10 
পড়ার একট! বিঞোধ মাছে মনে হনব । বিগ্ভালরের পাঠ্যপুস্তকের 
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে প্রবও হয়। একটুকু 
বাজে বই পাঁড়তে গেণেহ ভয় হ্ইয়া থাকে, পাছে পরীক্ষার 
পড়ার ক্ষতি হইল। কিন্তু বাস্তবিক মানসিক উন্নতির পক্ষে ছুইই 
দরকারী । (1:45 এর বই ছাড়। বেণী ছুএকখান। বই পড়িলে 
মনোরন্তির যে বিকাশ হয়, তাহা! কেবল পরীক্ষার ফলের জন্ত কেন, 
সকল সময়েই কাজে লাগে। একই মন নানা! ওপকরণে গঠিত 
হইতেছে । তবে আর এ বই ও বই, কাজের বই আর বাজে বই 
বলিয়া তফাৎ করি কেন? কিন্তু পরীঞ্ষার নিয়ন যদি এত খারাপ হর, 
যে মনোবুন্তির বিকাশের বিচার না করিরা মুখস্থ করার শক্তিরই 
পরিচয় লওয়া হয়, সেই অবস্থায় £০:৮-1)9০%ং গড়াই একগাত্র লাভ- 
জনক “91৮17 4৮০৫৮" বোধ হইবে) কিন্তু সুন্দররূপে পরীক্ষার 
প্রশ্ন করিলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বয়সের উপদুক্ত যতটুকু বুদ্ধির 
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বিকাশ আশা করা যায়, সেই পরিমাণ বিচার করার সম্ভাবনা থাকে । 
এ নিয়মে €63: না পড়িয়াও, অথবা কিছু কম পড়িয়াও, বা পড়া 
না থাকিলেও নির্ভয়ে, পরীক্ষায় উত্তম ফল পাওয়ার আশা করা যাইতে 
পারে। কিন্তু অনেক স্থলে গরীক্ষ। বুদ্ধির বিচার না করিয়া স্মরণ" 
শক্তির প্রমাণ গ্রহণ করে বলিয়া মন সঙ্কাণ হইয়া যায়, বাধা পথ 
ছাড়া নূতন পথে চলিতে ভয় হয়। 
অনেক সময় ছাত্রের যে বলিয়! থাকে “এ 1)0৮ুটা বাঁ 
11477) পড়েছিলাম-_কিস্তু ০:217111৩ দেবার মত করে পড়িনি” 
_ তাতে বোঝা যাঁয-_যে পরীক্ষার জন্য পড়া আর জ্ঞানের ন্ত 
পড়ার উপায় দুটা পথকৃ। এটা! ভুল,__-পরীক্ষার জন্য পড়ার কোন 
বিশেষত্ব থাকা উচিত নয়। যখন যাই পড়ি ন1! কেন, সবই প্রকৃত 
জ্ঞানলাভের জন্য ; তবে ইহার কোন'টাতে যদ্দি পরীক্ষাই দিতে হয়, 
তাহার জন্ত বিশেষ প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু পরীক্ষার 
নিয়ম অন্ততঃ এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে জ্ঞানেরই বিচার করা হয়। 
পরীক্ষায় কুটপ্রশ্ন না কর! না কোন না কোন উপায়ে ঠকাই- 
বার মতলব না থাক যেমন গ্ররুত বিদ্যাচর্চা'র সহায় এবং স্বাধীন 
(৪) চিন্তার উদ্দীপক, তেমনি দুইখানা চারিখান! 
রথ নির্দেশের ধরতে বাধা বই ঠিক না করিয়! দিয়া বিষয়েরই 
বিষয়ের আলোচনায় 
উৎসাহ প্রদান আলোচনার সাহায্য করাও মৌলিকত৷ এবং 
ত্বাবলঘ্ঘনের প্রধান উপায়। অবশ্ত এ নিয়মে শিক্ষকের পারদিতা 
অত্যন্ত আবশ্বক। কখন কোন্‌ বইয়ের কোন্‌ অধ্যায় পড়া উচিত, 
কোন্‌ বিষয়ের পর এবং কোন্‌ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌ বিষয় 
২ 
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আরন্ত কর! উচিত, এব স্থির করিয়! শিক্ষক শিক্ষার্থীর বোগাতা ও 
বয়সাঠ্সারে শিক্ষাদান করিলে তাহার নুত্তিগুলি অতি স্বাভাবিক ও 
সহজভাবে প্রশ্ফুটিত হয়, এবং মন বেশ কণ্ধুঠি ও চিন্তাশীল হয়। 
ইহাতে ছাত্র বিষর়টা প্রস্ত ন! পাইয়া নিজেই ধীরে ধারে 
তৈয়ার করিয়। লইতেছে, এরূপ মনে হয়। 'এ উপায়ে জ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গে বিষয়ও যেন শিক্ষার্থীর সম্মুখে ক্রমে বিকশিত হইতে থাকে । এ 
নিয়মে মুখস্থ করার প্রবুপ্ধি মাধো হইতে পারে ন1; বরং ধী-শক্তির 
সঞ্চালন ভিন্ন এক ধাপও অগ্দর না হওয়াম় মন অতি স্বাভাবিক 
ভাবে ও সহজে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় এবং স্বাবলম্বন শিক্ষা করে। আর 
বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বই কোন্‌ পদ্ধতিতে লিখিতে হয়, পুস্তক 
লিখিবার কৌশল, 'এবং কোন বিষয় আলোচন! করিবার শৃঙ্খলা, 
সমস্তই পিক্ষা হইয়| যায়। ইহাতে এক বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের 
[ক সম্বন্ধ অতি সহজে স্থৃর করা যায়। পৃথিবীর মমস্ত পদর্ঘই যে 
পরম্গস মধ্দ্ধ এবং সমস্ত বিজ্ঞানই থে অঠি স্বাভাবিক ভাবে 
ংলগ্র ইহা "প্রমাণিত হহয়া পড়ে। ইতিহাসের সঙ্গে জড় 
বিজ্ঞানেব, রাজনীতির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ নিদ্ধারিত হয়। ব্যাপক ভাবে সমস্ত জিনিষ আলোচনা 
করিতে প্রবৃন্তি হয়, এবং তাহার সুবিধাও থাকে। তখন 
গণিত শিক্ষা না করিলে ও চলে, কিংবা ইতিহামে কেবল মারা- 
মারি কাটাকাটির কথাই থাকে, অথব! বর্তমান কালে সংস্কৃত 
সাহিত্য শিক্ষার দরকার নাই এরূপ অসঙ্গত কথা বলিতে 
পারা যায় না। তাহা হইলে ছাত্রের! স্বতই দেখিতে পারে ষে 
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[3াাতেএর ৩002 1২০01861011 এ যে সতা আছে, [১011619 
12901101089 তে এবং 75৮101955তেও সে সত্যই আর একভাবে 
অন্য ৬111 নগ্লিবেশিত রহিয়াছে । তখন যে কয়টা ব্ষিয় পড় 
হইতেছে, তাহাদের মধো কোন বিরোধ না দেখিয়া পরম্পর পরস্পরের 
সহায়তাই করে এরূপ বুঝিও পারা যায়। 
বাস্তবিক ৮৩১-1১)০1 সংনত0 উঠাইয়া দিলে অথব। কিছু 
ভাস করিলে মনৰ যে চিন্তা শর্জির উদ্রেক হয় এবং যে স্বাবলম্বনের 
ইচ্ছ! হয় তাহাতে কেন খ্বিন্ন এই বই এ পড়েছি বা ওই তথ্যট! 
অমুক বিজ্ঞানের অমুক অধ্যা্রে আছে মনে ন! হইগনা নিছের মনেরই 
অনুক স্থান অথব। খন্তক্ষেগ 'অধুক গ্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া আছে 
এবং অন্ান্ত নতোর সঙ্গে এই 'এই সন্বপ্ধে গ্রথত রহিয়াছে মনে 
হইবে । ইহাতে মনস্ত গান এবং সকল একার সত্যই ন্জিস্ব হইয়া 
যায়_-পড়াবিগ্তা বা বইয়ের কথা বোধ হয় না। নিজের মনটাই 
এই বিশ্বের ন5 সমস্ত সতোর মৌপিক ভাগারনূপে কাজ করে। 
স্বাধান চিন্তাই এরূপ শিক্ষার 'প্রাণস্বরূপ | 
অতএব চিন্তায় স্বাধীনতা ও মৌলিকতার উদ্দেক করাইতে 
হইলে শি্গার বিসয়ের প্রতি অকৃত্রিষঘ অন্ুরাগ জন্মান চাই। এই 
জন্ঠ ছাত্রের উচিতা বগ্যাশিক্ষাকে অন্ত কোন জিনিষের উপায় মনে 
ন৷ করিয়া তাহার নিজেরই জন্য ' আদর করা; এই উদ্দেগ্রে বিদ্া- 
লয়ের এবপ ব্যবস্থা! কর! চাই যাহাতে শিক্ষাই ভবিষ্যতে পরিবার- 
পালন এবং জীবিক! অর্জন প্রভৃতি যাবতীয় কর্তব্য সাধনের সুবিধা 
করিয়া দেয়; এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্বক, যাহাতে 
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ছাত্রগণ জ্ঞানের ও বিগ্বারই পরিচয় দিতে পারে। আর নির্দিষ্ট বই নাঁ 
পড়িয়। বিষয়ের আলোচনা করিলে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি চিত্ত আকুষ্ট 
হয়। এজন্য ছুইথানা চারিখান! পাঠ্যপুস্তক নিপদ্ধি্ট করিয়। ছাত্রের 
হাত পা বাধিয়। ন! দিয়া, যে যে লেখকদিগের লেখায় আলোচ্য 
বিষয়টাকে নান! দিক্‌ হইতে বিচার কর! হইয়াছে, তাহাদের পুস্তক- 
গুলি অনুমোদন মাত্র করাই সঙ্গত। 


চরিত্রগঠনের উপাদান__মানবসেব 


আমাদের দেশের লোকের! যে ষে অবস্থায় আছে, প্রত্যেককে 
সেই অবস্থার উপযুক্ত সমাজহিতকর কাজ করিতে হইবে । কেবল 
অবিবাহিত, সন্ন্যাসী, ফকীর ও ভবঘুরের দলের দ্বারা সমস্ত কাজ 
সাধিত হইবার নয়। ছাত্র, বৃদ্ধ, যুব! সকলেরই এ সম্বন্ধে কর্তব্য 
'আছে। 

“ছাতরাণামধ্যয়নং তপঃ” বটে, কিন্তু ছাত্র ত কেবল এক 
আলমারি বই নয়! ছাত্রেরা কেবল ছেলে নয়, .তাহার! মানুষ৷ 

ছাত্র জীবনে অতএব বাল্যকালের কর্তবাপালনের মধ্যে 

পরোপকার . মন্ুয্যোচিত কাধ্যও করিতে হইবে। কষ্ট 
এবং বিপদের মধ্যে থাকিয়াও ন্বভাবকে অস্থির হইতে না 
দেওয়া,_নানা রকম লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নিজের 
খু'টী না ছাড়া, পরোপকারী হওয়া, বুড়োদের মত ছাত্রদেরও 
কর্তব্য। 

আর ছাব্রজীবন ত চিরকাল থাকিবে না অচিরেই প্রত্যেককে 
সংসারে প্রবি& হইয়া পরিবার, সমাজ ও দেশের গুরুভার বহন 
করিতে হইবে । সেজন্ত ত ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রস্তুত হওয়া 
প্রয়োজন । দেশসেব! যদি বৃদ্ধ বা! প্রবীণদেরহ কাজ হয়, তাহার 
জন্যও ত শিক্ষা দরকার. তাহ পঠদাশায় দশের কাজে মন দিলে 
ক্পধ্যয়নের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং ভবিষ্যৎ- 
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জীবনের জন্ত প্রস্তুত হুইয়৷ অপ বয়স হইতেই ্বারথত্যাগ করিতে 
অভ্যন্ত হইলে, সম্পূর্ণ মনুষত্ব বিকাশেরই সুবিধা! পাওয়! যায়? 
অনেকে যে বলেন বিবাহিত লোকদের দেশহিতৈধিতা 
পোষায় না, এ কথার যে মানে কি, তাহারাই বলিতে পারেন। 
গৃহস্্ের নিত্যকর্দ সংসারীদের ধর্দ কি কেবল টাকাপয়সা 
পদ্ধতি রোজগার করা, আর পৃথিবীর লোকসংখা! 
বৃদ্ধি করা? নিজ ও নিজের পরিবারের ভাত কাপড় 
যোগান ত কর্তব্ই। গরু ছাগল'ও এই ভাবের কাজ করিয়। 
থাকে । সন্তান সস্ততির মঙ্গলকামনা, পশুমানুষ, ছুই জীবই করে। 
তবে মানুষের বিশেষত্ব থাকিল কোথায়? যে লোক পণ্ডর সমান 
না হইয়া মাম্রষ হইতে চাহে, তাহার কর্তব্য নিজের পরিবার 
পালনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অন্তান্ত লোকেরও যতদুর সম্ভব 
হিতসাধন করা । “নিজেদের পেটই চলে না, তা আবার 
পরোপকার,* এরূপ ভাবিলে নরজীবন সার্থক হয়না । অতি 
সামান্ত ধনাগম হইলেও, তাহারই কিয়দংশ পরের জন্ত গচ্ছিত 
রাখা কর্তব্য । মাশ্ুষের দৈনিক কাজের তালিকার এবং দৈনিক 
খরচের হিসাবের খাতায়, পরের কাজে কিছু সময় দান ও 
পরের সাহায্যে কিছু অর্থদানের ব্যবস্থা থাক! বাঞ্ছনীয়। “আগে 
পরিবার পালন করা যাক, তাহার পর যদ্দি সময় থাকে ও কিছু 
বাচে দশের জন্ত খরচ করা যাবে'__-এরূপ ভাবিলে যত বড় 
ধনীই ছউন না কেন, পরের জন্ত কিছু বাচাইতে গার! যাইবে না। 
তাই সময়ের ও আরের কিয়দংশ পরের জন্ত দিতেই হইবে ঠিক 
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করিয়৷ সংসারকন্মে প্রবিষ্ট হওয়া দরকার। পাপিবারিক জীবনের 
মত সামাজিক জীবনের জন্যও বাবস্থা করিতে প্রত্যেক মান্বষই 
ধন্দতঃ বাধ্য। সমাজ যখন সংসারীদেরই লইয়া গঠিত, তখন 
সমাজসেবা ত তাহাদেরই প্রধান কর্তব্য । আলা, যন্ত্রণা, অভাব, 
কট সংসারীদের সর্বদা ভোগ করিতে হু£লেও, এই অবস্থায়ই 
সমগ্র সমাজের ভবিষ্যৎ স্থথস্বচ্ছন্দতার আশায় কিছু কিছু ত্যাগ- 
শ্বীকার করিতে হইবে। 

ফকারদের আবার দেশবিদেশ কি? তাহারা 

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আসর? 
আমাব বিধাত1! আমাতে জাগিলে কোথায় আনার ঘর ?" 

_এই ভাঁবর! সর্বত্র সমদর্শা ও "আম্মান্কা এল আর 
জমীন্ক1 উপর” নিজের ঘর মনে করিয়া! থাকেন। তাহাদের কাছে 
জাতীয়তা-_স্বদেশহিতৈ'যতা ত আশা করাই 
উচিত নহে। তাহার সমস্ত মনুষ্যজাতির 
কল্যাণের জন্ত দিনরাত ভগবানের আরাধখায় নিমগ্র। তাহার! 
নিয়স্তরের এক ক্ষুদ্র গণ্তী ছাড়িয়া অনেক্দূরে অবস্থিত । তবে সমগ্র 
দেশের ও সমাজের সংস্কারসাধন ন! হইলে ধন্দুভাব লোপপাইবার 
সম্ভাবনা, এবং ক্রমশঃ মান্য বিষয়ভোগাধির নীচচিন্তায় মন- 
প্রাণকে কলুষিত করিয়। সমস্ত উচ্চ আদর্শ বঙ্জন করিতে পারে, 
এই আশঙ্কায় অনেক সমরে সন্ন্যাসাশ্রমের মহাত্মারা দেশের নৈতিক 
এবং বৈষয়িক আন্দোলনেও যোগদান করিয়৷ থা.কন এবং কার্য্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উন্নতির সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হন ন। 


জন্যাসাশরম ও দেশ 
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স্বদেশের সকল কার্যে যেমন মকল প্রকার ও সকল অবস্থার 
€লোকেরই সমবেত চেষ্টা! প্রয়োজন, তেমনই দেশের সর্বত্র সকল 
স্থানেই সেই চেষ্টার কার্য্য হওয়! বাঞ্চনীয়। বড় বড় সহরের কয়েক- 
জন ধনী বা শিক্ষিত লোকেরা সমাজের জন্ত খাটিলে বা ভাবিলে 
বেণী ফল পাওয়া যাইবে না। প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামের 
পল্লী জীবনে নুতন নুতন প্রত্যেক লোকের মধ্যে আত্ম প্রতিষ্ঠার আশা! ও 

আকাক্ষা! সঞ্চার উপায়ালোচনা! প্রবেশ করাইতে হইবে। 
কেবল যেখানে অধিক লোকের সমাগম হয় বা ব্যবসাবাণিজ্যের 
কলকোলাহল খুব বেশী, যেখানে সরকার বাহাহুরের বিবিধ 
আফিন ও কর্ম্মকেন্ত্র লোকবন্দকে সর্বদা! সতর্ক করিয়৷ রাথিয়াছে, 
কেবল সেই সকপ জায়গায় শিক্ষার আন্দোলন বা শিল্প শিক্ষার 
ব্যবস্থ! বাঁ বিজ্ঞানচর্চা বা রাজনৈতিক শিক্ষা হইলে দেশের প্রায় 
সমস্ত লোকই 'এ সব বিষয়ে একান্ত অন্দর থাকিয়৷ যাইবে । যেখানে 
অতি নিস্তব্ধ রক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া! গরুবাছুরদের সঙ্গে নিরীহম্বভাব 
লোকের! শ্রমবিনোদন করিতেছে,যেখানে কাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যস্ত 
কোন সময়ই কোন চিন্তার 'ও উদ্বেগের কারণ হয় না, সকলেই 
শান্তির সহিত নিত্যনৈমিভিক কর্ম সমাধা করিতেছে, যেখানে 
সভ্যতার বাহ্াড়ম্বর এখনে! বেণী প্রবেশ করে নাই, যেখানে হিন্দু 
মুসলমান একমন একপ্রাণ হইয়া পাড়ার সমস্ত কাজই করিয়। থাকে, 
যেখানে সামাঙ্জিক উচ্ছৃ্খলতা এখনো প্রবিষ্ট হয় নাই, সমস্ত 
লোকই পূর্বপুরুষদের চিরস্তন প্রথা প্রত্যেক সামার্জিক ও পারি- 
বারিক কাজেই বজায় রাখিবার জন্য যত্ববান্‌, যেখানকার আম- 
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কাঠাল বনের দেবমন্দির হইতে ভক্কি ও শ্রদ্ধা এখনও অপন্মত হয় 
নাই, সেই সুখের নীড়, শান্তির আধার, আমাদের পল্লীসমাজে নুতন 
'নৃতন কথা শুনাইয়া তাহাদের মনে এক অভিনব ভাব ঢালিয়া 
তাহাদিগকে বাকুল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের শান্তিময় 
কুটারাবানে উন্নতির আকাক্ষা, কষ্টভোগ ও কার্য করিবার বাসনা 
প্রবেশ করাইতে হইবে। সামাজিক ও অপরাপর সকল আন্দো- 
লন দ্বারা তাহাদের চিত্তের বিক্ষোভ জন্মাইতে হইবে। তাহাদিগকে 
শিখাইতে হইবে,দেশের কোথায় কোন্‌ চিন্তা, কোন্‌ কাজ হইতেছে। 
সকলের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়।৷ এই আধুনিক পৃথিবার নুতন অবস্থার 
উপযুক্ত করিয়া গ্রাম্জীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। গ্রামের 
সঙ্গে সরের যে বিরোধ কিছুকাল হইল ঘটিয়াছে এবং এজন্য 
পল্লীতে যে যে দৌষ গ্রবেশ করিয়াছে, সমস্তই প্রতীকার করিবার 
জন্য ঘরে ঘরে হিন্দু-মুদলমান, কৈবর্ত ব্রাহ্মণ, জোলাতাতী সকলকে 
শিক্ষাদান করিনা স্বীয় অধিকারস্থাপনের চেষ্টা করিতে উপদেশ 
দিতে হইবে। 
এই নানা জায়গায় নানা লোকের এককালীন কাজ করিবার 
আমাদের দেশে এখনও ভালরকম বন্দোবস্ত হয নাই। সকল 
সমাজ সেবার বিবিধ কাঁজই ধেন খাগছাড়া বা পরম্পর বিরোধী। 
সাধন দেশের সমস্ত লোককে সম্মিলিত করিবার 
চেষ্টা এখনো করা হয় নাই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনের ভাব 
প্রত্যেককে জানাইবার 'জন্ত সকলের মধ্যে আনাগোন! করিবার 
সুবিধা! করিতে হইবে। পূর্ববকালে রেলগাড়ী টেলিগ্রাম, ডাকঘর, 
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যখন ছিল না, তখন যেমন তীর্ঘবাত্রী, সন্ন্যাসী, ককীর বা 
ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে ভাবের আদান প্রদান করিতেন এবং 
এ উপায়ে অতিদূর দেশের সংবাদ ও আচার ব্যনহার জান 
যাইত, এখনকার রেলগাড়। ও খবরের কাগজের দিনেও সেই রকম, 
প্ন্বদেশী” ছণচের চিন্তার আদানপ্রদান করা বাঞ্নীয়। 

এজন্য জেলায় জেলায় স্মাজনীতিগ্রচারকের দরকার । তীহারা' 
সরে চিন্ত! ও কাজের তালিকা পল্লীতে লইরা গির। তাহাদের 
শিক্ষকতার কাজ করিবেন এবং পল্লীর অবস্থা সহরকে শুনাইয়া 
নৃতন 18. নৃতন আলোচ্য বিষয় ও অভিনব 
সমস্তা গ্রদান করিয়া উপযুক্ত লোকদের 
কাজে সহারত1 করিবেন । তাহার! সামরিক পত্রিকার লেখাকে 
নিজেদের গ্রাণের কথার সঙ্গে, হ্বদরের আবেংগর ও স্বভাবের দৃট- 
তার সহিত সামঞ্জস্ত বধান দ্বারা সাথ কারয়া তুঁলিবেন। প্রচপিভ 
পত্রিকাসমূ এ ব্পায়ে কেবন বই এপড়া জিনিষ বা দায়িত্বহীন 
মাথাপাগলা লোকের বিকারবচন ন। হইয়া 'এক মহাসত্যরূপে 
সকলের মনে স্থান পাইবে । আর ইহাতে পাড়ার সঙ্গে পাড়ার, 
সহরের স্ঙ্গে গ্রামের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সহান্তভৃতি ও 
এক গ্রাণ্তা বর্ধিত হুইয়৷ সনস্ত দেশ ও সমাজকে একীকৃত কঙিবে। 
তাহাতে কাহার কি কর্রব্য, কোন্‌ সামাজিক 01£2এর কোন্‌, 
(011061011, কোথায়, কোন্‌ বস্তর অভাব, অতি স্বাভাবিক নিয়মেই 
স্থির হইয়। যাইবে। তাহ সংবাদপত্র যদি উঠিয়া যায় তাহাতে কোন 
ভয়ের বা দুঃখের কারণ নাই। এই পধ্যটকেরাই আরও নুনার, 


প্রচারক ও আ।াব্য 


চরিত্রগঠনেব উপাদান ২৭ 


এবং হৃদয়গ্রাহিভাবে দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া ঘরে ঘরে 
আন্দোলন লইয়! গিয়৷ সমস্ত জাতির হৃদয়ে নবশক্তি সঞ্চার করি- 
বেন। একাজ সকলের পক্ষেই সম্ভব-_সন্ন্যাসী, সংসারী, ছাত্র- 
যুবা, বিবাহিত, অবিবাহিত, প্রত্যেকে এ কাজ অনায়াসেই 
করিতে পারেন। আর ইহাতে হৈ চৈ নাই, স্থিরভাবেই সকলের 
কর্তব্য উপদেশ দেওয়1 যাইতে পারিবে। 
, আর সর্বত্র সভাসমিতি হওয়া বাঞ্চনীয় । কাজ করিতে হইবে 
বটে, কিন্তু তাহা বলিয়! বক্তৃতা বা লোককে বুঝাইবার জন্ত কোন 

আলোচনা 'উপায় অবলম্বন একেবারে ছাড়িয়া দিলে 

লোকশিক্ষা চলিবে না। দেশের সমস্ত লোকই যদি 
কোনদিন “কেজো+ হইয়া উঠেন, তবুও মিটিং করিবার দরকার 
থাকিবে। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় দেশের বিচিত্র কথ! 
বলিয়া বেড়াইবার ও পরহিততব্রতে সকলকে দীক্ষিত করিবার 
সুযোগ স্থষ্টি করিতে হইবে। বড় বড় সভাসমিতি বন্ধ হইয়! 
যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে অসংখ্য সভাসমিতি ও সমাজের 
অবস্থা আলোচনা করিবার বন্দোবস্ত হইবে। ইহাতে বাক্যবায় 
কম হইলেও কাজ বেশীই হইবে। 

তাই অনেকে বলেন যে, 11৩০07এ কেবল হৈ চৈ হয়, 
কাজ কিছুই হয় না, এ কথ বিশ্বাস কর! যায় না। তাহাদের 
'অধিকাংশস্থলেই দশের জন্য কোন কিছু করিতেই অপ্রবৃতি, এবং 
নিজের ছেলেদের স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে অনিচ্ছাঁ। এই ঘে 
:00£1:05১টা! কেবল তিন দিনের জন্য পয়সাওয়াল। উকণীল ব্যারি- 
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'ই্টারদের আমোদ প্রমোদ বা বিশ্রস্তালাপের এক আড্ডা বলিয়া! সর্বদা 
তিরস্কার কর! হয়, এই তিন দিনের 17৩071% হইতেই, আর কিছু 
কাজ হউক্‌ বা নাই হউক্‌, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, আমাদের 
অনেক উপকার হ্য়াছে, আমর! আমাদিগকে চিনিবার উপযুক্ত 
অবসর পাইয়াছি, আমাদের কোথায় কে কি ভাবেন,কে কি করেন, 
কোন্ ব্যক্তির কত সাহম, কত কার্যানৈপুণ্য, সব বুঝিতে সুযোগ 
পাওয়। গিয়াছে । এই মহাদেশের কাজটাকে মকলেরই নিজের 
কাজ বলিয়। বুঝিতে পারা যাইতেছে । আমরা একটা 
1700100 [১01)11৩ 01)17107 তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইতেছি, 
দেশের সমস্ত কাজেই এই প্রকাণ্ড দেশের জন-দাধারণ 
এক মত বা এক অমত প্রকাশ করিতে পাধিতেছে। আর এ 
উপায়ে সমবেত চেষ্টায় কার্য করিবার উপায় পরিষ্কার হইয়া 
আপিয়াছে। আজ কাল যে জেলাসমিতি হইতেছে, তাহাতে, বাজে 
কাজ, নিরর্থক বক্তৃতা অনেক হইলেও, সহরে পল্লীতে সংযোগ 
দু হইতেছে, ছুয়ে হৃদয়ের বাধন শক্ত হইতেছে । এই সকল 
আন্দোলনের ফল কিছুই হয় নাই, এমন বলা যায় না। আধুনিক 
সময়ে কর্তৃপক্ষের ও আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছুক 
'হইয়াছেন। 

অবস্ঠ কেৰল বক্তৃতা বাঁ সভায় কাজ অগ্রসর হইবে না। 
তাহার জন্য দেশের সর্বত্র, নন! রকমের, নান! উদ্দেশ্তে কেন্দ্র চাই, 
ঘাহাদ্বার! বক্ত.তার বা বইএর উপদেশ হাওয়ায় উড়িয়। না গা 
কাজের ভিতর দিয়! অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরিয়া রাখ! যায়। কোথাক় 


চরিত্রগঠনের উপাদান ২৯, 


বা শিল্পোন্নতির জন্ত, কোথাও বা! সাধারণ লোকশিক্ষার জন্য, 
কোথাও বা সমাজসংস্কারের জন্ত, কোথায় বা ধর্মচচ্চার জন্ত। 
এরূপ ছোট বড় অনেক দল বাধা চাই, এসব দলে সকলে 
মিলিয়৷ মিশিয়া কাজ করিতে অভ্যন্ত হইয়া! একই উদ্দেশ্ে জীবন 
গঠন করিতে শিখে, ইহাতে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্মের 
ক্ষেত্র পাইয়া নিজের নৈতিক ও মানসিক বৃত্তি বিকাশের সুযোগ 
পায়। এসব স্থানে প্রধান শিক্ষা এই হয় যে, দলের বা সমিতির 
প্রত্যেক লোকেরই ইহার কাধ্য নির্বাহের জন্য স্ব স্ব নির্দিষ্ট 
কর্তব্যই আছে তাহা৷ নহে, তিনি সর্ব বিষয়ে আলোচনা ও বিচার, 
করিবারও অধিকারী । 


আরোহপদ্ধতির অধ্যাপনাপ্রণালী 


এতদিন আমাদের দেশে যে ভাবে ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি গনিত, বিষয়ে অধ্যাপনাকাধ্য চালতেছিল, 
নৃতন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত তাহার যথোচিত পরিবর্তন করিয়। উন্নত শিক্ষা" 
পরিচয় (১) আবিগ্চার গ্রণাশীর অবশ্ারণা করিতেই হইবে। এক 
(২) আরোহণ কথা বলিতে হইলে, থে প্রণালীতে শিক্ষার্থী 
শারারিক ৪ মানাপক কব্রথাবকাশের সক্গেসর্গে শিক! লাভ করিয়। 
পরচিত মতা হইতে ক্রমশ অপারচিত ও অক্ঞ৩ সত্যে উপশীত 
হইতে থারে) খ্দ্যাঁশক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা 
্বদ্ঙ্গম, এবং নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও ন্দ্বস্বাতন্থ্যের পরিচয় 
পাইয়া স্বকীয় স্থাষ্ট ও দৌপিক চিন্তার 'আানন্দ উপভোগ করিতে 
পারে; এসং যে প্রণাশাতে আলোচা ৪ শিক্ষণীক্ষ বিবয়ের ক্রম- 
বিকাশ শিক্ষাথার স্বকীয় ক্রমবিকাশের অগরূপ হহতে পারে, 
এরূপ শিক্ষাপ্রণালার এখন কর আবগ্তক। 
বৈজ্ঞানিকেরা! এবং শানাধিধ সত্যের আধিষারকেরা ভ্রম 
আাবিক্জারকের জীবন সংশোধন করিতে কগিতে অনেক অসম্পূর্ণ ও 
ও কাধ্/প্রণালী আর্থশক সত্য এবং অসত্যের ছন্দে ভিতর 
অন্করণয়. দির, ধারে ধীরে ছুএকটী খণ্ড সত্য সংগ্রহের 
পর শেষে সম্পূর্ণ সত্যের ছুর্গ করতলগত করিয়া থাকেন । 
ছাত্রকেও ঠিক সেই ভাবে আবিষ্কাৰ করিতে করিতে, অজানা 
পথের ভিতর দিয়া, অনেক ব্যর্থ প্রয়াসের পর সগ্য লাভ 
করিতে চেষ্টা করিতে হইবে । অপর লোকের! যে সকণ সত্যের 


উগ্লন্দি করিয়াছেন'এবং সেই সত্যনমূহ অবলম্বন করিয়া যে 
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সকল পুস্তক রচন! করিয়াছেন, ছান্রকে সেই সকল সতা স্বীকার" 
করাইয়া দেওয়ান এবং পুস্তক সকল আবৃত্তি করান শিক্ষকের 
কর্তব্য নহে। তাহাকে কেবলমাত্র ছাত্রের পথ প্রদর্শকের ন্যায় 
থাকিয়া তাহার সত্য আবিষ্কারের প্রয়াসে সহায় হইতে হইবে। 
তবে শিক্ষার্থী ছাত্র এবং প্রথম আবিষারকের মধ্যে এই প্রভেদ 
যে, প্রকৃত আবিষ্কারককে অসহায় ভাবে পৃথিবীর আদিম 
শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থায় একাকী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, 
আবিষ্ধীর ব্যাপারে অন্ধকারে চলিতে যাইয়া অনেক ব্যর্থ চেষ্টা 
পথপ্রদর্শক মাত্র করিতে হইয়াছিল। এ জন্য বহবাক্তির 
জীবনব্যাপী, নিঃস্বার্থ ও ফললাভে নিরাকাজ্ষ কম্ম্ের ফলে এক 
একটী সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই কারণে বহুজীবন নিরর্থক 
বায়িত হইয়াছে । কিন্তু ছাত্রকে এরপ বার্থযত্ব হইতে হইবে না। 
বহু জাতি ও বনু বাক্তির প্রয়াসপ্রহ্ুত জড়জগং ও চিজ্জগতের সত্য 
সমূহ তাহার নিকট বিজ্ঞানাকারে সঞ্চিত ও পু্জীকৃত রহিয়াছে। 
ভাহার শিক্ষক এই ভাগ্ডারের অধিকারী হইয়! সর্ব-বিষ্তারক্ষক 
ভাবে সর্বদা তাহার সহায়তা করিতেছেন | যে যে পন্থা! অবলম্বন 
করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা! সত্য সকল উপ্ভীবন করিয়াছেন, সেই সকল 
উপায় এখন শিক্ষার্থীকে নৃতন করিয়া উদ্ভাবন করিতে হইবে না। 
তাহার শিক্ষকের মনেই সেই প্রণালী গুলি সর্বদা রহিয়াছে, 
সুতরাং বহুযুগে পৃথিবী যাহা লাভ করিয়াছে, ছাত্র এক জীবনেই 
এখন তাহা লাভ করিতে সমর্থ। ছাত্রের জীবন কোন কো 
নুপণ্ডিতের জীবনের স্তায় নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা নাই। 


আরোহপদ্ধতির অধ্যাপনা প্রণালী ৩৩.. 


শিক্ষার্থী আবিষারক, কেবলমাত্র পাঠক নহে । গ্রন্থকার যে ভাবে 
নিজ নিজ পুস্তক রচনা! করিয়৷ তথ্যনির্বাচন করেন, শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষা পদ্ধতিতে গ্রন্থ" ঠিক সেই ভাবে পুস্তক পাঠ অথবা খিষরের 

পাঠের স্থান আলোচনা করিতে হইবে না। সাধারণতঃ যে 
প্রণালীতে পুস্তক রচিত হইয়া! থাকে, তাহাতে গ্রন্থকর্তার প্রয়াম- 
সমূহের বিবরণ থাকে ন।,তিনি বহু গবেষণ করিয়। যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তগুণি অন্ান্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্তসমূহের 
সহিত মিলাইয়1 এবং শৃঙ্ঘলাবদ্ধ করিয়! তাহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট 
করেন। ইহাতে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি এবং গৌরব মাধিত্ত হয় বটে, কিন্ত 
শিক্ষার্থী সিদ্ধান্ত গুলি পাইয়া সন্ধষ্ট থাকিতে পারে না,_-তাহার পক্ষে 
ফললাঁভ অপেক্ষা ফল লাভের উপায় অধিক আবপ্তক। এজন্ত অতি 
স্থপগ্ডিতরচিত পুস্তকও শিক্ষার প্রথমস্তরে শিক্ষার্থীর উপযোগী নহে। 

বিবিধ কারণে গ্রন্থনমূহের সারমর্ম, রচনাকৌশল এবং লিখন- 
পদ্ধতির সহিত ছাত্রের পরিচিত হওয়া! উচিত | কিন্তু কোন 
বিষয়ে বুৎপন্ন হইবার জন্ত ছাত্রকে যদি পুস্তক পাঠ করিতেই 
হয়-_তাহা হইলে হাব্রধিগের জন্য বিশেষ ভাবে পুস্তক রচন। 
করা উচিত। যে সকল পুস্তক দ্বার ছাত্র স্বকীয় উন্নতি 
অনুসারে স্বাধীন ভাবে ক্রমশঃ কঠিনতর ও জটিলতর প্রশ্নের 
মীমাংল|] করিতে বাধা হয়, যে সকল পুস্তকে সক্কেতমাত্র নির্দিষ্ট 
হয়, উপায় ও গন্থা মাত্র বলিক্ন! দেওয়! হয়, এবং সকল কার্ধ্যই 
শিক্ষার্থীকে নিজদাস্রিত্ব গ্রহণ করিককা। সমাধা করিতে হয়, সেই 


সকণ পুস্তকই শিক্ষকের তত্বাবধানে ছাত্রদিগের পাঠ কর! উচিত। 
৩ 


৩৪ শিক্ষা-সমালোঁচনা 


আবিষ্কারের প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে স্বাধীন চিন্তা, 
স্বাধীন চেষ্টা, মৌলিকত। ও অন্ুসন্ধিংসা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া! পড়ে। 
্বাধীনচিন্ত। বিকাশের এই উপায়ে স্বতঃগ্রবৃন্ত হইয়া মস্তিষ্কের 
হযোগ সঞ্চালন করিলে মানিক শক্তির বিকাশ ও 
পুষ্টি সাধিত হয়। অন্ুশীলনই শক্তির উপায়--কষ্ট ও সমস্তার 
ভিতর থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিলেই শক্তি সঞ্চিত 
হইতে পারে। এগন্ত অপরের আবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা মন্তিষের 
গ্রুকোষ্টগুলি পূর্ণ না করিয়া নিঞ্জে বিচা্য বিষয়গুলির জটিলতা 
ও ছুরূহতা সরল করিবার চেষ্টা করাই প্রকুষ্ট পন্থা। 
সত্য আবিষার করিবার যে বে উপায় আছেঃ তাহার মধ্যে 
যাহা। দ্বারা শিক্ষার্থীকে বহুবিধ বিশেষ বিশেষ তথ্য ও ঘটন! 
পৃথিবীর বৈচিত্র্য ও আলোচনা করিতে হয়--সেই প্রণালীতে 
বিভিন্নতীর পর্যযা শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এইরূপ বিশেষ 
9 বিশেষ আলোচনার পর তথ্যসমূহের অনৈক্য 
ও পার্থক্যের মধ্যে এঁক্য ও সামগ্রস্ত অন্বেষণ করিতে হইবে। 
এই আলোচনা-প্রণালীকে “ইগাকৃটিভ৮ বাঁ “আরোহ” পদ্ধতি 
বলে। ইহাতে জ্ঞান একটা প্রক্কৃত স্থির ভিন্ভির উপর প্রতিষ্ঠিত ও 
পুষ্ট হইয়া প্রসার লাভ করিতে পারে। কারণ এই প্রণালীতে 
শিক্ষার্থী পর্ব ম্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়! মস্তিফ সঞ্চালন করিতে 
বাধা হয়, এবং বহু তথ্যের আলোচনায় রত থাকিয়া অনুসন্ধিৎন্থ ও 
মবতধ্যের আবিষারক হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। 
এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে জানা 


আরোহপদ্ধতির অধ্যাপনাঁপ্রণালী ৩৫ 


'জিনিষের উপর অধিক মনোযোগ দিতে হইবে । অজান! বিষয়সমূহ 
পরিচিত বিষয়ের একেবারে শিক্ষকের নিকট শুনিয়া আবৃত্তি করিতে 
নর হইবে না । ইহাতে বস্তপরিচয় ও পদার্থঝিচারের 
ঘনিঠত প্রাধান্য থাকিবে । অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ 
আলোচনার পরে স্মত্রসমূহ এবং সাধারণ নিয়ন সকল তাহাকে আয়ত্ত 
করিতে হইবে। সমীপন্থ, পরিচিত এবং বর্তমান তথ্য ও পদার্থ 
সমূহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কল্পনাখক্তির 
প্রযনোগ করিয়া ক্রমশঃ দূরস্থ, অপরিচিত, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভাৰ 
ওপদার্থসমূহের ধারণা, করিতে হইবে। স্ুলতর মঠামমহের আলোচনা 
'হইতে ক্রনশঃ সুক্মতর সত্যের উদ্দেশ্তে উন্নীত হইতে হইবে। 
নাহিভানংক্রান্ত বিগ্যামমুহ. এই গ্রখালাতে আলোচিত হইলে 
ইহাদের মূলীভূত উপাদানগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বিশেষভাবে 
স্বতই আকুষ্ট হইবে । প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক সত্যগুলি 
আয়ন্ত হইতে হইতে তদ্বিষয়ে মনোবৃত্তভিনিচয়ের সম্যক অনুশীলন 
বিবিধ শাস্ত্রের বিষয়ী- হইবে এবং প্রকৃত সাহিত্যিক, ধতিহাসিক ও 
এক দার্শনিক শক্তিসমূহের বিকাশ সাধিভ হইবে। 
নির্দেশ এই প্রণালীতে অধ্যাপনাকার্ধা চলিলে গণিত 
এবং প্রাক্কতিক বিজ্ঞানসমূহেরও যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় এবং গণিতজ্ঞ 
ও অনুসন্ধিৎমু হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। যে সকল বৃত্তিসঞ্গীলনে 
গণিতশাস্ত্রে অধিকার জন্মে, এবং ত্বাভাবিক নিয়মগুলি অনুসন্ধান 
করিবার প্রবৃত্তি জাগরিতু হয়, এই “আরোহ পদ্ধতিপ্র আবিষ্কার- 
্রণালীতে সেই সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির কার্য হইয়া থাকে । 


৩৬ শিক্ষা-সমালোচনা 


মানববিষরক বিজ্ঞানসমূহের শিক্ষালাভ করিতে হইলে ভিন্ন 
ভিন চিন্তাগ্রণালী 'ও ভাবসমূহ, কর্ম ও চরিত্রের আদর্শসমুহ» 
মানবীয় জগতের বিচিত্র রীতিনীতিসমূহ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান- 
পরিচয় লাভ সমূহের আলোচনা করিয়া মানবের মনোজগণ্, 
সামাজিক জগৎ, রাষ্ট্রীয় জগৎ প্রহুতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রের 
বৈচিত্রের সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। তেমনই প্রাকৃতিক 
ও জড় বিজ্ঞানসমূহ্র শিক্ষালাভ করিতে হইলে প্রক্কৃতি ও জড়, 
জগতের বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থ সমূহের সহিত পরিচিত হইয়! 
বাহ জগতের বিশীলতা ও. বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ 
করিতে হইবে । অনলে তৃতলে, পর্বতে জলে, খতু পরিবর্তনে, 
লতায় পাতীয়, জীব জন্বতে থে যে শক্তির ক্রিয়া হইনেছে, 
এই সকলের ফলে জগতের যত প্রকার পরিবর্তন ও বিপ্লব 
উপস্থিত হইতেছে, এবং এই সমুদয় ব্যবহার করিয়া মানব যত 
প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে, দেই সকল বিভিন্ন পদার্থ ও 
বিভিন্ন শক্তিসমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। 
এইরূপে বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক জগতের নিত্যনব বিশেষ 
বিশেষ ঘটনাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়াই বাহ্বস্ত সমূহের 
বাহ্জগতের সহিত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। চক্ষুঃ কর্ণ 
আত্মীয়তা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বার এই সকল পদার্থের 
যথার্থজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত, 
ভিন্ন ভিন্ন বস্তর প্রকৃত সংযোগ বিধান করিতে হইবে । এই 
উপায়ে পৃথিবীকে বিশেষরূপে চিনিয়া ইহার সহিত কুটুষ্বিত? 


আরোহপদ্ধতির অধ্যাপনা প্রণালী ৩৭ 


স্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার বিভিন্ন 'ত্যাম ও 
ভাবগতিক সমূহ পরিফার ভাবে হৃদয়গম কর! যাইতে পারিবে; 
প্রকৃতি ও জড় জগতের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যক্ষ, হাব ভাব, কার্য্য- 
প্রণালী ও প্রকাশের লক্ষণসমূহ অবগত হওয়া যাইবে; এবং 
প্রক্কৃতিকে প্রশ্ন করিয়া ইহার ভিতরকার কথাগুলি, অন্তনিহিত 
সত্যগুলি সহজে উদ্ধৃত করিতে পারা যাইবে। 
সাহিতিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে 
শি ও ব্যবসায় যেমন নৈতিক ও মানসিক জগতের বিচিত্র 
জগতের বিচিত্র কর্ম সমস্তা সমূহের সন্ুখীন হইতে %, বৈজ্ঞানিক 
কাণ নন অভিজ্ঞতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যেষন 
বাহোন্দিয়গ্রাহ্‌ প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী অবলোকন 
করিতে হয়, তেমনই আবিষ্কারের আরোহপদ্ধতির প্রণালীতে 
ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষ। করিতে হইলে জগতের যাবতীয় ব্যবহার্য 
পদার্থ প্রস্তুত করিবার প্রণালীর তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। 
বিজ্ঞানাগার ও ল্যাবরেটরীতে কাধ্য করা এবং প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ 
করা যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার গ্রধান পন্থা, মানবের 
ব্যক্তিগত ও সামাঞ্সিক জীবন নিরীক্ষণ করা যেমন মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট উপায়, তেমনি “ওয়ার্কসপ্‌ ও কারখানায় 
বন্ত বিচার করা, দ্রব্য নির্মাণে সহায়তা করা ও বিভিন্ন প্রণালী 
অবলোকন করাই শিক্পশিক্ষার প্রধান উপায়। এই জন্ত পুস্তক 
ব্যবহার অথবা সুত্র মুখস্থ না করিয়া! কারখানাকেই পুস্তক, 
শিক্ষালয় ও শিক্ষকরূপে বিবেচনা করিতে হইবে। 


৩৮ শিক্ষা-সমালোচনা 


শিক্ষার্থীরা কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাত করিবার জন্ত সাঁধারণতঃ' 
সুত্র ও 10170/10 গুলি পুস্তক হইতে আবৃত্তি করে 'এবং দৃষ্টান্ত বা 
প্রয়োগ স্বরূপ কয়েকটি “[32:0011170116 করিয়। খাকে। এই 
নূতন প্রণালীতে পুস্তক, হুর ও নিপমসমূহের স্থান গৌণ; “ল্যাব- 
রেটরী বিজ্ঞানাগার ও কারখানার স্থানই মুখ্য । পুস্তকের স্তর ল্যাব- 
রেটরীতে আসিয়া মিলিয়াই লইতে হইবে না। লাবরেটগী গরভৃতিতে 
কর্ম করিয়া যে তথ্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত সত্য 
বিবেচনা করিয়া ইহার সহিত পুস্তকাদির তথা তুলনা করিতে হইবে। 
এইরূপ প্রণাণীতে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে বহু গ্রকারের 
এবং নানাশ্রেণীর ভাব ও পদার্থ, চিন্তা ও কর্ম, ঘটনা ও 
পরিবর্তন, শিক্ষার্থীর যদ্মথে আনয়ন করিতে হৃইবে। 
প্রত্যেকটিকে বছৃদিক্‌ হইতে বিবিধ উপায়ে বিভিন্ন রকমের 
সীমান্ত ধর্ম ও সাধারণ পরীক্ষা করিয়া নানারূপ তথ্য সংগ্রহ 
নিয়মগুলি স্বীকাধ্য করিতে হইবে। এই রূপে বহুতথ্য সংগৃহীত 
নছে,_প্রতিপাঞ্চ হইশে প্রতোক বিষয়ের সামান্ত ধর্ম সকল, 
শ্রেণী সমুহ, নিয়মানুবর্তিতা, সাধারণ ক্রিয়া প্রণালী, কাধ্যকারণ- 
সম্বন্ধ 'এবং পারম্পর্যসমূহের ইঙ্গিত পাওয়] যাইবে । এই ইঙ্গিত- 
গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে ব্যবহার করিতে পারিলে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক- 
সত্যের ধারণ! জন্মিবে, বৈচিত্রোর মধো এক্যও সামগ্রম্ত প্রতীয়- 
মান হইবে এবং ক্রমশঃ সতাগুলির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসন্বন্ধ প্রঠিঠিত, 
হইয়া বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবে। 


জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে ? 


কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গাল। দেশের স্থানে স্থানে “বজদেশস্থ 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের” প্রবর্তিত নৃতন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে 
জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদানের বাবস্থা হইয়াছে। কিন্ত 
আংশিক ও দায়ি*হীন জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
মতামত দেশের মধ্যে বিশষ কোন আলোচনা! হয় 
নাই। এজন্য এতং সম্বন্ধে ধাহার যেরূপ এভির্ুচি, তিনি সেইরূপ 
ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। যাহারা কেবলমাত্র ছুএকটা 
ছাত্র বা শিক্ষক অথবা ছুই একটা জাতীয় শিক্ষালয়ের পরিচয় 
পাইবার সুযোগ পাইয়াছেন, এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের মতের 
অথব! কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই জাতীয় শিক্ষার লক্ষণ নির্ণয় 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে অনেক ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে । 

অনেকে জাতীয় শিক্ষার নামমাত্র শুনিয়! ভাবিয়! রাখিয়াছেন-_ 
হিন্দুধর্্মশিক্ষা এবং সংস্কত-চর্চার জন্তই জাতীকস বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছে। এখানে ইংরাজী শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই এবং 
অন্ত ধর্মাবলম্বী ছাত্রের কোন স্থান নাই। ইহা এক প্রকার 
টোলবিশেষ। 

অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র কারখানার কাধ্য শিক্ষ 
দেওয়াই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ । ইহাতে সাহিত্য, ইতিহান 
প্রভৃতি সাধারণ উচ্চ শিক্ষার কোন বাবস্থা নাই। সুত্রধর ও 


৪5 শিক্ষা-সমালোচন! 


কর্্মকারের কর্ম এবং বয়নকার্ধ্য প্রভৃতি বিবিধ শিক্পশিক্ষার 
স্বারা অন্ন সংস্থানের স্থবিধার জন্তই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষিত 
হইয়াছে। সুতরাং যে সকল ছাত্র মেধাবী এবং যাহারা উন্নত 
উপায়ে জীবিকা অর্জন করিতে সমর্থ, তাহারা এই বিগ্তালয়ে 
প্রবেশ করে না। সাধারণ শিক্ষা দ্বারা উপকার লাভের আশা 
যাহাদের অতি অল্প এবং যাহাদ্দিগকে অতি বাল্যকালেই কোন একটা 
জীবিকার্জনের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাদের জন্যই 
জাতীয় শিক্ষার আয়োজন হুইয়াছে। 

আবার অনেকে ঠিক বিপরীত ধারণা! পোষণ করিয়! থাকেন। 
তাহার। মনে করেন- কেবলমাত্র ধনবান্‌ ও অভাবহীন ব্যক্তি- 
দিগের সন্তানেরাই জাতীয় বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করে। জাতীয় 
বিগ্ভালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে আর্থিক লাভের 
তেমন কোন প্রত্যাশা নাই। যাহার! কেবলমাত্র বিগ্াচর্চার জন্তই 
বিদ্তালাভ করিতে চাহে, তাহারা যে বিদ্ভা অর্থকরী নহে, সেই 
বিগ্তাগ্রহণেও ওৎস্থক্য প্রকাশ করিতে পারে। কিন্ত সাধারণ 
লোক অন্ন চিন্তায় জর্জরিত । তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি 
উদাসীন হইয়! সন্তানদিগকে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের জন্য এরূপ 
নিঃস্বার্থভাবে জাতীয় বিগ্ভালয়ে প্রেরণ করিতে পারে না। 

কেহ কেছ মনে করেন, জাতীয় বিদ্ভালয়সমূহে কতকগুলি 
'অকর্ধণ্য, বি্তাভ্যাসে অযনোষোগী ছাত্র প্রবেশ করিয়াছে। 
যাহারা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মানুসারে শিক্ষা-লাভে কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিতে পারে নাই, অথবা! যাহারা সাধারণ বিদ্তালয় 


জাতীয় শিক্ষ। কাহাকে বলে ৪৯ 


সমুহ হইতে, কোন না কোন কারণে বহিষ্কত হইয়াছে, তাহা- 
দিগকে স্থান দেওয়াই জাতীয় বিস্তালয়ের উদ্দেশ্তা। এখানে 
সচ্চরিত্র ও বিগ্ানুরাগী ছাত্র প্রবেশ করে না। 

আর ধাহার! স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের 
জন্ম হইয়াছে ভাবির! ইহার প্রবর্তিত শিক্ষাপঞ্ধীতিকে কেবলমাত্র 
হুজুগ মনে করেন, তাহারা ভাবেন, কতিপয় হুজুগপ্রিয় বাক্তির 
সাময়িক চেষ্টা ও উত্তেজনার ফলে কতকগুলি অপরিণতবয়স্ক যুবক 
ও বালকদ্দিগের পরকাল নষ্ট করিবার জন্য. দেশের স্থানে স্থানে 
কতকগুলি কেন্্ প্রতিষিত হইয়াছে। ইহাদের প্রকৃত উদ্দেস্ত 
বিদ্াদান বা শিক্ষাবিস্তার নহে--দেশের মধ্যে বিবিধ হুভুগে যোগ- 
দান করাই ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য। ছাত্রের কেবলমাত্র বিগ্যালয়ে 
যাওয়া আস! করে। এই কেন্র গুলিকে বিদ্যালয় বলা যায় না,-- 
শিক্ষকদিগের স্থিরত1 নাই, ছাত্রদিগের প্রতি কোনরূপ শাসনের 
ব্যবস্থা নাই-_ প্রকৃত দৃঢ় নিয়মও শৃক্খলাদ্বারা ছাত্রদিগকে সংঘত 
ও স্থচালিত করিবার কোন বন্দোবস্ত না । 

এতদ্বাতীত এই বিদ্তালয়গুণির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলেরই 
সন্দেহ। অনেকের ধারণা, জাতীয় শিক্ষা গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত 
শিক্ষার বিরোধী হইয়া দেশের উপর কর্তৃপক্ষের কোপ ও বিরাগের 
'বর্ধন করিতেছে । বিশেষতঃ, বোধ হয়, জাতীয় বিগ্ভালয়ের 
গ্ঠ্যনির্বাচন ও কার্ধানির্বাহ প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের সহিত 
বিবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সংশ্রব আছে! হয়ত, রাজদ্রোহ্‌- 
প্রচারক পুস্তকাদি জাতীয় বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়, এবং কোমলমতি 


৪২ শিক্ষা-সমালে চনা 


শিশুদিগের হৃদয়ে অল্প বয়সেই রাঁজবিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া 
দেওয়া! হয়; সুতরাং ইহ! দ্বারা বালকদিগের ভাবী সর্বনাশের 
হুচন! 'এবং দেশে অনর্থক বিবিধ অনঙ্গল স্হির পথ করা হইতেছে। 
বাস্তবিক পক্ষে, কোন দেশের জাতীয় শিক্ষা কোন ব্যক্তি বা 
সম্প্রদার বিশেষের কোন এক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত 
জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন কালে কোন 
প্রকৃত তত্ব. সমাঞজেই প্রন্কৃত জাতীয় শিক্ষা ধর্মশিক্ষায় 
পর্যবসিত হইতে পারে না। যেখানে দেখা যাইবে যে, দেশের 
সন্তানসন্ততিদিগের শিন্দা। একমাত্র ধর্মগ্রন্থ পাঙে পরিণত 
হইয়াছে,_-সেখানে বুঝিতে হইবে জাতীয় শিক্ষার আবর্জনা 
পড়িরাছে। জাতীয় শিক্ষায় শিল্পধিক্ষা বা জীবিকা অজ্জনের 
উপযোগী শিক্ষা বুঝার ন1। জাতীর শিক্ষা রাজনৈতিক শিক্ষা নে ; 
জাতীয় শিক্ষার অর্থ সমরশিক্ষা বা শারীরিক শিক্ষা নহে, স্ত্রীশিক্ষা 
বা লোকশিক্ষা নহে; জাতীয় শিক্ষার অর্থ স্বদেশহিতৈষণ! 
শিক্ষাও নহে। 
সমগ্র সমাজের সর্ববিধ উৎকর্ষের বিকাশ সাধন করিয়া ষে 
শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় প্রকৃতি ও বিশেষত্বের পরিণতি ও পূর্ণতা 
বিধানের সহায় হয়, সেই জাতীয় চরিত্রের নর্ধাঙ্গীণ বিকাশ- 
সাধনোপযোগী শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষা । যে নামেই' 
অভিহিত হউক, আর যাহার কর্তৃত্ব ও নায়কতায়ই পরিচালিত 
হউক না কেন, এই শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা নামে অভিহিত 
হইবার যোগা। 


জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে ৪৩. 


মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে| প্রকৃতির 
সাহায্যে ও পারিপার্থিক ভাব ও শক্তিসমুহের গ্রভাবে সেই 
স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব সকলের বিকাশ এবং বৃদ্ধি হয়। পারিবারিক, 
বিকাশ প্রণালী সামাজিক ও দেশের নন্ঠান্ত শক্তির সংঘর্ষে 
তাহার কৈশোরঘৌবনাদি অবস্থা স্বাভাবিক নি্মেই গঠিত হইতে 
থাকে । সমাজে বিশেষ কোন সাহায্য না থাকিণেও, মান্ষের 
মন ও শরীর আপন! আপনিই বহিষ্গং হইতে নিজের 
উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়। পুছিলাত করিতে পারে । 
এইরূপে ব্যক্কিত্ব-বিকংশই জীবিত অবস্থার লক্ষণ এখং জীবনী- 
শক্তির কার্য । এই জীবনীশক্তির পুঠিসাধন করিয়া মানুষের 
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য বিকাশের সহায় হা করা, যথার্থ শিক্ষার উদ্দেগ্ত | 
অতএব যদি আমাদের শারীরিক 'ও মানসিক বু্দিনিচগ্ের 
সম্যক স্কুর্তিপাধনের অন্ত কোন বাবস্থ। কিতে হর, তাহা হইলে 
শিক্ষাপদ্ধতি সেই ব্যবস্থাকে এই স্বাভার্থক জীখনগঠন- 
ও প্রণালীরই সহায় হইতে হইবে। মানুষকে 
স্বাভাবিক জীবনবিকাশ যদি শিক্ষাগার প্রন্তত করিতেহ হয়, তবে 
তাহাকে তাহার নমাজের, ধর্মের 9 দেশের পূর্বাপর সকল অবস্থ' 
ভাবিয়।, তদন্থকুল অতি হুসাধ্য ও সহ ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
তাহা না করিলে, নৈসর্গিক মন্ষাত্ব বিকাশের বিশ্ব উৎপাদন 
হইবে; এবং তাহার ফলে বিকৃত স্বভাব, অপ্ররুতিস্থ লোক-সমাজের' 
সৃষ্টি হইবে। 
এইজন্তই দেশভেদে ও কালভেদে শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কর 


৪8 শিক্ষা-সমালোচন৷ 


হুইয়। থাকে । এক সমাজে এক সময়ে যাহ। স্বাভাবিক ও সহজ, 
সেই সমাজেরই অবস্থাস্তরে তাহা অস্বাভাবিক 
এবং ক্ষতিকর হইতে পারে। এক অবস্থার 
প্রতীকাঁর অন্ত অবস্থায় ব্যাধির কারণ হওয়া অসম্ভব নহে। 
সময়ের পরিবর্তনে সমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্তন হইয়া 
থাকে; এই পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী ন! হইলে শিক্ষা- 
পদ্ধতি “সেকেলে” থাকিয়া যায়। তখন সেই শিক্ষা-প্রণালী বেশ 
সহজ উপায়ে পারিপার্থিক নৈতিক ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ 
হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না; এবং এই জন্তই উহা 
বিকৃত হইয়া অন্ধবিকশিত বা কৃত্রিম উপায়ে প্রন্ফুটিত পুষ্পের 
হ্যায় অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে। 

চতু্পার্্স্থ অবস্থা হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ দ্বার! 
কোন বিষয়ের বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিতে হইলে, স্বাধীন 
ভাবে সেই সকল উপদান ব্যবহার করিবার 
ব্যবস্থা থাকা আবশ্তক। শক্তির বিকাশ 
শ্বকীয় চেষ্টা ও দায়িত্বের উপর নির্ভর করে। এমন কি, অপর 
কোন ব্াক্তি যদি কোন ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত অথবা 
অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে এই স্বাধীনতা ও স্বাতস্্যের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং উহার সাহায্যগ্রহণ করিয়াই কার্য্য 
করিতে হইবে। 

স্থতরাং যে কোন দেশে এবং যে কোন যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে, সেই দেশের ও সেই যুগের শিক্ষাগুরুদিগকে 


“শিক্ষাপদ্ধতির বৈচিত্র্য 


শিক্ষায় খাবলম্বন 


জাতীয় শিক্ষা কাহাঁকে বলে ৪৫. 


তদ্দেশোপযোগী স্বাভাবিক এবং ততকালোচিত “আধুনিক” 
শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হুইবে। সমাজের প্রকৃতি কি, 
কোথায় ইহার বিশেষত্ব, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও. 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ;--এবং তংকালের যুগধর্শ্ম কি, অর্থাৎ 
সেই যুগে পৃথিবীতে কোন্‌ কোন্‌ ভাব ও কর্মসমুহ প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ নুতন অবস্থা সংঘটন 
হইয়াছে, বা! হইবার জস্তাবনা আছে, এই সকল বিষয়ের 
আলোচনা না করিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইস্া যায়। এইরূপ 
সমাজোপযোগী এবং তৎকালোচিত “আধুনক"" শিক্ষাপদ্ধতিই 
স্বাভাবিক, এবং উহ্থাকে জাতীয় শিক্ষা বলা হয়। ইহার দ্বারাই 
সেই জাতির ৩ৎকালোপযোগী জীবন বিকাশের স্মবিধা ঘটে ; এবং 
সমাজ স্বীয় কর্তব্য সাধন করিতে সমর্থ. হইরা " ভবিষ্যং 
জীবনের উন্নতির সহায়তা করে,-_ইহাতে মানব-সভ্যতার বিস্তৃতি 
ও বিকাশের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। 
সেই সময়ে একদিকে যেমন পুরাতন প্রথার প্রচলন অথবা উহ! 
স্থায়ী করিতে গেলে, জোর করিয়া এক অনৈসগিক ক্রিয়ার 
স্বাভাবিক শিক্ষার অভিনয় করা হয়, তেমনই আবার পুরাতন 
টি ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না হইলে, বালুকার 
উপর অ্রালিকা নিন্ীণের গ্তায়, প্রম্াদ বিফল হইয়। যাঁয়। এজন্য 
সম্পদার়প্রবাহ, ধর্প্রবাহ, কুলপ্রবাহ ও জ্ঞানপ্রবাহ প্রত্যেকেই 
প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র' জীবন প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া» 
যাহীতে জাতিগ্রবাহের অঙ্গীভূত হইতে পারে, শান্্রকারদিগকে 


৪৬ শিক্ষা-সমালোচনা 


একদিকে প্রথমতঃ এরূপ ব্যণস্থা করিতে হইবে; তেমনই আবার 
'অন্তান্ত দেশের মন্নুযাসমাজ এ৩ দিনের কর্ম ও চিন্তাদ্বার৷ যে ফল 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সহিত উহার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাও 
তাহাদিগকে করিতে হইবে। 

কোন দেশের শিক্ষাপদ্ধতিই জাতীয় চরিত্রের অস্থরূপ ও 
উপযোগী না হইলে, জাতীয় চরিত্রের পরিপুর্ণতাবিধানে সহায় 

জাতীয় শিক্ষা হইতে পারে নাঁ। এজন্ত জাতীয় প্রর্কৃতি 

সমাজোগযোগী এঁতিহ!সিক ক্রমবিকাশের অভ্যন্তরে নিজের 
পারম্পর্ধ্য ও স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়৷ যুগে যুগে যে বিশেষত্ের 
অভিবাক্তি করিয়াছে, সেই ইতিহামগত বিশেষত্ব ও চরিত্রগত 
স্বাতক্ত্রের অগসন্ধান ও সধ্যক অবধারণ করিয়াই, সমাজের 
শিক্ষাতত্ববিৎ ব্যক্তিগণকে শিক্ষাক্ষেত্রে চালকবূপে অবতীর্ণ 
হইতে হইবে। সুতরাং জাতীর শিক্ষার অর্থ জাতীয় চরিত্রের 
অনুবর্তনকারী অর্থাৎ স্বাভাবিক শিক্ষা। এজন্যই জাতীয় সাহিত্য, 
দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়। চল! 
জাতীয় শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হইয়! পড়ে, এবং জাতীয় ভাষা এই 
সমুদরের প্রবেশদ্বার বলিয়, সকল দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে সকল 
বিষয়ে মুখ্য স্থান অধিকার করে। 

মধ্যযুগে বিদেণীয় সাহিত্য, বিদেশীয় দর্শন প্রভৃতি শিক্ষালাঁভ 
করিবার জন্ত ইউরোপের ছাত্রের বিদেশীয় ভাষা ব্যবহার করিত। 
সকলেই আজকাল স্বীকার করেন যে, সেই কারণে সেই 
সময়ে কোন দেশেই, কি সামাজিক, কি রাই্ীয়, কি শিক্ষা-সন্স্ধীয়, 


জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে ৪৭ 


শুক বৈষয়িক, কি ধর্মসন্বন্বীয় কোন বিষয়েই জাতীয় চরিত্র- 
স্বাতন্ত্রা ও প্রক্ৃতি-পার্থকা জন্মে নাই। 

জাতীর সভ্যতা এবং জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যুই প্রকৃত 
জাতীয় শিক্ষার মূল উপাদান হুইবার প্রধান কারণ এই যে, 

শিক্ষার ব্যবস্থায় যানবের জ্ঞান, মানবের ধারণা সকলই 

আাস্মোপলব্ধির হযোগ আস্মোপলব্ধির উপর প্রতিঠিত। নিজের 
সহিত তুলনা স'ধন ও পার্থক্য অন্ভব করিয়াই মানব বিশ্বের 
কি করিতে পারে । মনোবিজ্ঞানের এই সত্যটির উপর শিক্ষা- 
বিজ্ঞান গ্রতিষিত। .এই কারণে স্বাভাবিক জাতীর (শক্ষাকে প্রকৃত 
'শিক্ষা বা বিজ্ঞানানমোদিত শিক্ষা বলা যাঁয়। 

জাতীয় চরিত্রের বিকাশ-সাধনোপযোগী শিক্ষা একদিকে 
সমান্গাদুরূপ, অপরদিকে কালোপযোগী। পারিপার্থিক ভাব ও 

শিক্ষপদ্ধতি  শক্তিপুঞ্জের সহিত মানবের স্বন্ধ, এবং 

কালোপযোগী ইহাদের পরম্পর আদান প্রদানেই মানবের 
স্বভাব বিকাশপ্রাপ্ত হয়; এজন্ত প্রত্যেক জাতি স্বকীয় শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে পারিপার্থিক ভাবসমুহকে নিজের স্বতন্ত্র পুষ্টিসাধনের 
অনুকূলরূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। এই কারণে জাতীয় 
'শিক্ষাকে পারিপার্থিকের উপযোগী শিক্ষা বল! যাইতে পারে। 

এই পারিপার্থিক অবস্থা সমূহর কালে কালে পরিবর্তন হয়। 
এক্ধন্ত শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তিত না হইয়া চিরকাল একরূপই 
থাকিলে, পরিবর্তিত পারিপার্িকের ব্যবহার করিতে অন্পযুক্ত হয়, 
এবং এই কারণে অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে; এজন্ত জাতীয় শিক্ষা 
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পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কালান্ুবন্তী। বিশ্বের সভ্যতাশক্তির নূতন 
নূতন সমাবেশের ফলে যে দেশে বা যে সমাজে সামাজিক, আর্থিক, 
ও রাষ্্রীয় সকল বিবয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ শিক্ষাপদ্ধতি 
পুরাতন প্রথাতেই প্রতিষিত রহিয়াছে, সেই দেশে ও সেই সমাজে 
জাতীয় চরিত্রের বিকাশসাধনে বিদ্ব উপস্থিত হইয়াছে। সেই সমাজ 
পারিপার্থিক ভাব ও পদার্থসমূহকে নিজের উপযোগী করিয়া! ব্যবহার 
করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সুতরাং জীবনীশক্তি হারাইয়া বিশ্ব- 
সভ্যতার এক অতি নিয়স্তর-প্রোথিত অস্থিকঙ্কালের ন্যায় নিষ্পন্দ 
ও অসাড় হইয়া পড়িয়৷ রহিরাছে। ইদূশ শিক্ষা-পদ্ধতিকে আর 
জাতীয় শিক্ষা বল যায় না । 
পারিপাশ্বিকের অনুবর্ধিতা, কালোপবোগিতা ও পরিবর্তন- 
শীলতা জাতীয় শিক্ষার লক্ষণ হইখার কারণ এই বে, শিক্ষার 
শিক্ষার ব্যবস্থায় উদ্দেশ্য মানবের জন্য উপবুক্ত স্থযোগ শ্যষ্ট 
যুগধর্থের প্রভাব করিয়া, তাহার ভিতরকার শক্তিগুলি 
প্রস্ফুটিত করিয়! দেওয়া। সেই সুযোগগুলি প্রাপ্ত হইলে 
মানবের বৃত্তিসমূহ স্বতই বিকশিত হইয়। পূর্ণতা লাভ করে। 
কিন্ত স্ুযোগসমূহের সহিত মানবের কোনরূপ বিরোধ ব 
বৈষম্য ঘটলে, এই বিকাশের বি্ন উপস্থিত হয়। যেখানে বিশ্বে 
বিবিধ সুযোগের স্থষ্টি হইয়াছে, অথচ কোন কোন সমাজে 
শিক্ষাতত্ববিদেরা! অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠাতার! এত উদাসীন যে, সেই 
সকল সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়! শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! 
করিতে উদ্ভোগী হইলেন না, সেই সমাজে শিক্ষাপদ্ধতি অতি 
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পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে। নূতন যুগের শুঁভুনসভ্যতার,এরধা সেই 
পথত্রাত্ত নিজ্জীব পুরাতন শিক্ষা কাহীরুও/ গ্লারজা, কাহারও 
দয়ার গাত্র, অথবা বৈজ্ঞানিক ও এতিহাঁসিক সমালোচনার 
উপযুক্ত পদার্থ মাত্র হইয়া থাকিবে । প্রাণবিজ্ঞানের এই সাধারণ 
তত্বের উপর জাতীয় শিক্ষা প্রাতিষ্ঠিত। 

কোন সমাজে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে কিনা» 
নির্ণয় করিতে হইলে, প্রধানতঃ এই ছুইটী প্রশ্ন করিতে 
হইবে-_ 

[১] মনোবিদ্ধানের প্রশ্র-_শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় স্বভাবের 
উপযোগী কিনা--এজন্ 

(ক) জাতীয় লভ্যতার বিবিধ অঙ্গের সহিত পরিচিত 
হইবার সুব্যবস্থা আছে কি না; এবং 

(খ) উচ্চতম শিক্ষার আয্বোজনে জাতীয় ভাষ! 
ব্যবহারের বিধান আছে কিনা? 

[২] প্রাণবিজ্ঞানের প্রশ্ন শিক্ষা-পদ্ধতি জাতীয় অভাব. 
মোচনের উপযোগী। কি না, তৎকালীন বিশ্বের মধ্যে জাতিকে 
সচেতনভাবে পরিপুষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে কিনা অর্থাৎ শিক্ষা 
যুগ-ধর্ম্ের অনুরূপ কিনা ? 

লোক-শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, ধর্-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, দেশ-হিতৈষণা 
শিক্ষ প্রভৃতি সকল বিষয়ই জ্বাতীয় শিক্ষার গৌণ লক্ষণ। 
এই সমুদয় প্রধান লক্ষ্য, হইতে পারে না, ইহারা উপরি উক্ত 
মুখ্য উদ্দেশ্তসমুহেরই অন্তর্গত। শিল্প, ধর্ম বা রাষ্রনীতির প্রভাবে 

৪ 


৫৪ শিক্ষা-সমালোচনা 


'শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত না হইয়া মানব-বিজ্ঞান, সমাঁজ-বিজ্ঞান 
এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেই জাতীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁরে। 
এইরূপ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক সংবাদপত্রের 
বিজ্ঞাপনের ছার! প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না । অভাবোপযোগী শিক্ষক 
তৈয়ারী করিয়া লইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। সে 
চেষ্ট/ না করিয়া কেবল গৃহপ্রতিষ্ঠা ও ভূমিক্রয়ে অর্থব্যয় করিলে, 
বিগ্ভালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইবে না । * 
এতদ্যতীত, কেবল মাত্র বেঞ্চ, টুলের স্বাতস্ত্রো, বিগ্যালয়ের 
স্বাতন্ত্রো, বিচ্যালয়গৃহের স্বাতন্ত্যে ও পরিচালন।-সমিতির শ্বাতন্ত্রযে 
শিক্ষাপদ্ধতির শিক্ষাপদ্ধতির শ্বাতন্্রা স্পস্টীকত হয় না। প্রথম 
প্রীণপ্রতিষ্ঠঠা হইতেই ছাত্র ও শিক্ষকদিগের চিন্তে শিক্ষার 
বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের ধারণ! বদ্ধমূল করিয়! দিয়! জ্ঞানানুশীলন, বিদ্যাদান, 
শিক্ষাবিস্তার, বিজ্ঞান-প্রচার, সাহিত্য-সেবা, পরোপকার প্রভৃতির 
প্রতি হৃদয়ের আসক্তি জন্মাইয়! দিবার বাবস্থা করিয়া দিতে হইবে। 
তাহা হইলেই প্ররুত শিক্ষা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়! দেশের 
চিন্তা ও কর্মরাশি স্থির ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবে । 


ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী 


নানা কারণে আধুনিক কালে শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি 
-পাইতেছে। পূর্বে সভ্যজগতের এমন এক অবস্থা ছিল, যখন 
শিক্ষণীয় বিষয়ের কেবল ধর্ম, ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষাই 
বহুলতা! শিক্ষার্থীর একমাত্র সাধনা ছিল। ক্রমশঃ 
মানবদমাজ যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে 
কেবলমাত্র ধর্ম, ভাষা! .ও সাহিত্য শিক্ষা করিলেই জীবনের সর্ববিধ 
অভাব মোচন হয় না। এখন বাহা জগতের নিয়মগুলি আবি" 
ক্ষার করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা যে সমুদয় নূতন বিদ্তার প্রতিষ্ঠা 
করিতেছেন, সেই বিজ্ঞানসমূহের সত্যগুলি আয়ন্ত করিতে না 
পারিলে মানবের যথেষ্ট অন্ঞতা থাকিয়া! যায়। কাজেই বিজ্ঞান 
আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দী হইয়া! 
পড়িয়াছে। এতদঘ্যতীত, বর্তমান জগতের জীবননংগ্রানোপযোগী 
বিবিধ অস্ত্রের অধিকারী হইবার জন্য আধুনিক শিল্প প্রথ৷ এবং 
বাবসায়পদ্ধতিও শিক্ষা করা অবশ্ত কর্তব্য । ফলতঃ বর্ধমান যুগে 
শিক্ষার্থীর পক্ষে বিজ্ঞান ও বাবসায় সাহিত্যের সঙ্গে সমানভাবে 
প্রয়োজন হইয়াছে। 
শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বাঁড়িয়াছে বটে ; কিন্তু এই সমুদয় 
শিক্ষা করিবার উপযোগী স্ময় শিক্ষার্থীর পক্ষে সমানই রহিয়াছে । 
পূর্ব্বে যে সময়ের মধ্যে ভাষ! ও সাহিত্য প্রসৃতি শিক্ষা করিয়া 


৫২ শিক্ষা-সমালোচনা 


শিক্ষার্থী সংসারের জীবনসংগ্রামোপযোগী বিবিধ উপাদান সংগ্রহ 
অভিনব আলোচনা করিতে সমর্থ হইত, এখনও তাহাকে সেই 
প্রণীলীর আবহকতা! পরিমাণ সময়ের মধোই আধুনিক কালের 
অনুরূপ উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনার বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবন আধুনিক কালে চিস্তাজগতের 
গ্রধান কার্য্য হইয়! পড়িয়াছে। যে প্রণালীতে অন্ন সময়ে বহু 
বিষয় আয়ত্ত করিতে পার! যায়, সেরূপ প্রণালী অবলম্বন ন! 
করিলে আজকাল জীবনের উন্নতি আশ! করা বৃথা । আৰ; 
বাস্তবিক, সময় লাঘব করিয়া মানবের শক্তিগুলি বহুবিধ কার্যে 
গ্রয়োগ করিবার সুবিধা স্্টির জন্যই প্রাচীন ও মধ্য যুগের 
অধ্যয়ন প্রণালী ও চিন্তাপৃদ্ধতি পরিহার করিয়া নুতন নূতন শিম্সণ- 
প্রণালী আবিষারের প্রয়োজন উপস্থিত এবং প্রবন্তি জাগরিত 
হইয়াছে। 

সুতরাং অধ্যয়নের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়৷ সংস্কৃত সাহি- 
ত্যের কোনও এক বিভাগ আয়ত্ত করিতেই চিরজীবন কাটিয়া 
ভাষা শিক্ষার নূতন যাইত, অথবা সাত বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের 

প্রণালী পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রঘুবংশের সাত- 
সর্গ মাত্র কোনরূপে মুখস্থ করিবার শক্তি জন্মিত, সেই প্রণালী 
এখন আর কোন মতেই কালোপযোগী হইতে পারে না। এমন 
এক শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার দ্বারা বিভিন্ন 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াসের মধ্যে পরস্পর- 
সহায়ক সম্বন্ধ 'প্রতিঠিত হয়, যাহার দ্বার তাঁষা ও সাহিত্য 


ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী ৫৩ 


'শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা, এবং 
বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যে 
অধিকার লাভ হয় । 

ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধ, ভাষার উৎপন্তি, প্রকৃতি এবং রা 

বিকাশের নিয়মের প্রতি লক্ষা রাখিয়াই ভাষাশিক্ষার প্রণালী 
দুর ও সরল বাক্য অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ভাষা শিক্ষা 
লমুহের রচনা হইতে করিতে হইলে বক্তব্য ও ভাবসমূহের প্রতিই 
আরম করিয়া ক্রমশঃ বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। এজন্ত 
্রণালীবদ্ধ বাক্যপরা- বাক্যরচনা ও পদযোজনাকেই এক- 

্পরাক্ষন মীত্র উপাদান ভাবে গ্রহণ করিতে 
হইবে। বাক্যরচনায় নৈপুণ্য জন্সিলেই ভাষা আয়ন্ত হইতে পারে, 
নতুবা নহে। এজন্ত অতিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্ধ মুখস্থ 
বা ব্যাকরণের নিয়ম আবৃত্তি করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন 
নাই। অধিক সংখ্যক শব্দ, বা উচ্চারণ করিতে কঠিন যুক্তাক্ষর- 
বিশিষ্ট শব্দের অর্থ জানিলেই ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে 
মা। কারণ কেবলমাত্র কঠিন কঠিন শর্ষেই ভাষা কঠিন 
ত্য় না। ভাব কঠিন হইলেই প্রকৃত পক্ষে ভাষ৷ কঠিন হয়। 
সহজ ভাব প্রকাশ করিবার জন্ত কঠিন শব ব্যবহার করিলেও 
অনেক সময়ে ভাষার কাঠিন্ত প্রতীয়মান হয় না; অথচ কঠিন 
ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া অযুক্তাক্ষরবিশিষ্ঠ অতি সরল শব 
ব্যবহার করিলেও অনেক সময় ভাষা কঠিনই থাকিয়া যায়। সুতরাং 
গথম হইতেই কঠিন বা৷ বছুদংখাক শব্-িক্ষায প্রবৃন্ত না হইয়া 


€৪ শিক্ষা-সমালোচন৷ 


শিক্ষার্থীর স্বীয় ভাঁবপ্রকাশোপযোগী বাক্যরচনাঁ 
শিক্ষা করিতে আরম্ভ করা উচিত । ভাবসমূহ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
যেমন কঠিন ও জটিল হইতে থাকিবে তেমনি তাহাকে কঠিন ও. 
জটিল বাকোর সাহাষা অবলম্বন করিতে হইবে, ক্রমশঃ সে ভিন্ন 
ভিন্ন পরম্পরবিচ্ছিন্ন বাক্যসমুহ পরিত্যাগ করিয়! শৃঙ্খলীরুত ও 
স্থসম্বদ্ধ এবং এ্রক্যবিশি বাক্যপরম্পর অবলম্বন করিবে। 
মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে প্রথম হইতেই 
তাহার আজন্মব্যবত বাকারচনা-প্রণালী 
তাহার সর্ববিধ মনোভাব গ্রকাশে প্রয়োগ 
করিতে হইবে । এই প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, সমগ্র জ্েয় বিশ্ব তাহার মনোবৃত্তি-নিচয়ের 
বিকাশের কারণ। স্থুতরাং কি প্রাকৃতিক, কি মানবীয় উভয় 
(১) জগংই তাহার বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্র । এজন্ত 
বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ তাহার বাক্যরচন! কোন এক পদার্থ বা 
বিষয়ক বাক্যরচনা এক বস্ততে আবদ্ধ না করিয়া সর্ব পদার্থ 
এবং জগতের সর্কাবিধ ঘটনাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে। 
ইহাতে একদিকে তাহার ভাষার বৈচিত্র্য ও শৃঙ্খল] জন্মে, 
অপরদিকে বিশ্বের বিবিধ সজীব ও নিজ্জীব পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান 
জন্মিবার পক্ষে সহায়ত! হয়। ইহার ফলে শিক্ষার্থী কেবলমাত্র 
তাষাই শিক্ষা করে না, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ধারণার স্থষ্টি এবং 
জ্ঞান বিকাশের উপযোগী বিবিধ বিদ্যাও শিক্ষ। করে। সুতরাং ভাষ! 


মাতৃভাব! শিক্ষা 


ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী ৫৫ 


শিক্ষার সময়ে যদি শিক্ষার্থী অন্তান্ত বিভাগের অধীত বিদ্ভালৰ জ্ঞান 
প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সকল বিদ্যার 
মধ্যে পরস্পর সহায়তাবিধায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
যায়। ইহাতে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়, ভাষা শিক্ষা জীবস্ত 
হয় এবং অন্তান্ত বিভ্ভাৰিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি দু হইতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, বয়সের তারতম্যান্ুসারে বাকারচনা প্রয়োগের 
ক্ষোত্রের- এবং বাকারচনা প্রণালীর তারতম্য হওয়া উচিত। 
্ সমগ্র জগৎই শিক্ষার্থীর জ্ঞেয় বটে, কিন্ত 
ভিন্ন ভি বয়সে বিভিন্ন সমগ্রটী একই বয়সে ভ্ঞেয় নহে। এই জন্ত 
পদার্থ বিষয়ক বাক্য প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার্থীর সুপরিচিত পদার্থ 
এবং বিবিধ রচনা! এবং প্রয়োজনীয় বিষক়সমূহেই বাক্যরচনা- 
প্রণালী অবলম্বন প্রণালী আবদ্ধ রাখিতে হইবে ৷ সুতরাং 
জ্ঞেয় পদার্থসমূহের মধ্যে বিভাগ ও বিশ্লেবণ সাধন করিয়া 
স্থবোধ্য অংশগুলিকেই বাক্য-রচনার বিষয় করিতে 
হইবে। এই উপায়ে ক্রমশঃ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ শিক্ষার্থীর 


ভাষার আয়ত্ব করিতে হইবে। 
তৃতীয়তঃ, কোন পদার্থের বর্ণনা করিতে হইবে শিক্ষার্থী যে 


(৩ বাক্য কয়েকবার রচনা করিয়াছে, সেই 
জত্যন্ত বাক্য সমূহের বাক্াসমূহেরই সাহাধ্যে তাহার নূতন বাঁকা- 
সাহাষ্য গ্রহণ করিয়। রচনা শিক্ষা করিতে হইবে। যে বিষয়ে 

নুতন বাকারচনা কখনও কোন আলোচন? হর নাই, তাহার 
সহিত পূর্বপরিচিত ব! আলোচিত বিষয়ের দি কোনরূপ স্ব 


€৬ শিক্ষা-সমালোচনা 
না থাকে, তাহা হইলে সেই নৃতন বিষয় সম্বন্ধে বাঁক্যরচন! 
করিতে চেষ্টা কর! উচিত নহে। পুর্ব্বের অভ্যাস অবলম্বন 
করিয়াঁই নূতন প্রয়াস করিতে হইবে। সুতরাং বাক্য 
হইতে বাক্যাত্তরে গমন করিবার সময়ে ভাব হইতে ভাবাস্তর 
গমনের ম্বাভাবিকতা এবং স্ুবিধা-অস্থুবিধা বিবেচনা করিয়া! 
দেখিতে হুইবে। 

চতুর্থতঃ, কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে একেবারেই বনু 
বাক্য রচন। করিতে হইবে না। বাক্যসমূহ প্রথম অবস্থায় 

(৪) সরল ও অ-জটিল থাক! বাঞ্চনীয়। প্রথম 

প্রথমতঃ সরল ও সহজ অবস্থায় বাক্যসমুহ বৈচিত্র্যপুর্ণ ও শুক্মভাৰ 

বাক্যরচনা ব্যঞ্তক না হইয়া স্থল গুণবাচক এবং সহজ 
ভাবজ্ঞাপক হওয়া উচিত। 

পঞ্চমতঃ, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ভাবপ্রকাশোপযোগী 

(৫) বিচিত্র বাক্য-রচনা শিক্ষা করিতে হুইবে। 

প্রথমতঃ অসম্বদ্ধ পৃথক জ্ঞেয় জগত সম্বন্ধে ক্রমশঃ হুক্ম ও বিস্তৃতভাবে 

ধাকারচনা বাক্য রচনা! করিতে হইবে । এই উপায়ে 
বাক্যসমাবেশের রীতি, লিপিচাতুধ্য ও রচনাকৌশল শিক্ষা 
করিতে করিতে প্রবন্ধাদি উচ্চ সাহিত্য রচন! শিক্ষা করিতে 
হইবে। 

এইরূপ বাক্যরচনাদ্বারা ভাষার প্রণালী আয়ত্ত করিতে 
পারিলে, শব্ব-সম্পদ্‌ বৃদ্ধি পাইবে । উচ্চ- 
সাহিত্য পাঠ করিবার জন্ত অভিধানের সাহাঁষ] 


অভিধ।ন ও ব্যাকরণ 


ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী ৫৭ 


গ্রহণ করিয়া প্রচলিত শব্দের সহিত পরিচিত হইতে 
হইবে এবং আলোচিত সাহিত্য হইতেই শব্ধ বাছিয়! লইয়। প্রয়োগ 
করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। 

এই উপায়ে কথ! বলিয়া এবং প্রবন্ধ লিখিয়! ভাষার প্রয়োগ 
ধন্বন্ধে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা জন্মিলে ভাষার অন্তনিহিত 
সুত্রসমূহ্‌ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। ভাষ! ব্যবহার 
করিতে অভ্যাস করিয়া এবং ভাষার প্রয়োগ দেখিয়৷ ভাষার মধ্যে 
যে বাক্য-রচনা.প্রণালী অবলদ্বিত হইয়াছে, যুক্তিদ্বার৷ সেই 
প্রণালীর আলোচনা এবং তাহার নিয়মসমূহ ও বৈয়াকরণিক রীতি- 
গুলি আবিফার করিতে হইবে। ব্যাকরণ ভাষার ন্যায়শান্ত্র। 
ভাষা শিক্ষার জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই। ন্তায়শান্ত্রের বিশেষ 
এক অঙ্গ বলিয়া ব্যাকরণের স্বতন্ত্র আলোচনা মঙ্গত। 

অন্তান্ত ভাষা শিক্ষা করিতে হইলেও মাতৃভাষা শিক্ষার 
প্রণালীই অবলম্বন করিতে হইবে। সেই ভাষাকে মাতৃভাষার 
'অন্যান্ ভাষা শিক্ষা- ন্তার মনে করিয়া, সকল বিষয়ে মাতৃভাষা 

প্রণালী শিক্ষা-প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। সকলেই 
লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিবার পূর্বেই নিঙ্গ মাতৃভাষায় কথা 
বলিয়া! ভাব প্রকাশ করে। অন্ান্ত ভাষা শিখিবার সময়েও 
সেইরূপ মেই ভাষাতেই নিজ মনোগততভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাই 
প্রথম করিতে হইবে। 
যে ভাষা শিথখিতে “হইবে, তাহার শব-শিক্ষা গৌণভাবে 
্লািয়া প্রথম হইতেই সেই ভাষাতে কথা বলিতে শিক্ষা করিতে, 


৫৮ শিক্ষা-সমালোচনা 


হইবে। সেই ভাষার বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইবার পূর্বেই 
সেই ভাায় বাক্যগুলি শুনিয়া গুনিয়া৷ উচ্চারণ করিতে হইবে ;. 
এবং কেবল পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা শব্খগুলি অভ্যন্ত হইলে, 
সেই সকল শব্ধ লইয়] সেই ভাষায় বাকারচন! করিতে হইবে। সেই 
ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার যে বিশেষ প্রণালী আছে, যে উপায়ে 
সেই ভাষা! ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা বাক্যরচনা ও পদযোজন। করিয়া 
থাকে, ঠিক সেই প্রণালীর সহিত সম্যক পরিচিত হইয়া, তাহার 
সাহায্যে নিজের প্রয়োজনমত বাক্যরচনার চেষ্টা নিজে করিতে 
হইবে। 

কেবলমাত্র কোন এক বিভাগের বাক্যরচনাতেই সেই প্রণালী- 
গ্রয়োগে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, জগতের প্রত্যেক বিষয়েই তাহার 
ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষু্র, অসম্বদ্ধ এবং স্থূল ভাব 
প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ জটিল, সুসন্বদ্ধ ও সুক্মভাৰ' 
গ্রকাশ করিতে শিখিতে হইবে। এই উপায়ে ক্রমশঃ সেই 
ভাষায় বাক্য-পরস্পর1 রচনা করিয়। প্রবন্ধ ও সাহিত্যে অধিকার- 
বাভের চেষ্টা করিতে হুইবে। 

এইরূপে ভাষায় প্রবেশলাভের পর ভাষার নিয়ম ও ইতিহাস 
এবং সাহিত্যের ইতিবৃত্বের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। 

কি মাতৃভাষা, কি অন্তান্ত ভাষা, সকল ভাষাই শিক্ষা করিতে 
হইলে, সর্বদা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ 
ভাষা ও সাহিত্য ছুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ। ভাষা শিক্ষা করা এবং 
সাহিতা শিক্ষা করা একই বিষ নহে। মনের ভাব প্রকাশ 


ভাষা-শিক্ষা প্রণালী ৫৯, 


করিতে পারিলেই ভাষার কার্য সিদ্ধ হইল। এই ভাবপ্রকাশ 
তাঁষা শিক্ষার সাধারণ যে উপায়ে অতি স্ুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে 
নিয়ম পারে, সেই উপায়ই সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা । 
(১) স্থুতরাং ভাষ।-শিক্ষায় প্রবৃন্ণ হইয়! শিক্ষার্থীকে 
ভাষা সাহিত্য নহে সেই উপায়গুণির সহিতই পরিচিত হইতে 
হইবে। সর্বোংকষ্ট গ্রণালীতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে 
পারিলেই সব্যোৎকৃষ্টর্ূপে ভাষার ব্যবহারও করা হইল বলিতে 
হয়। ভাষার উংকর্ষ সাধিত হইলেই ভাবের উৎকর্ষ সাধিত হয় 
ন!। নিকৃষ্ট ভাবর্সমূহও উতকৃ্ ভাষার ভিতর [দয়া প্রকাশিত 
হইতে পারে। 
এই ভাবসমূহই সাহিত্যের উপাদান। উচ্চ অঙ্গের উৎকৃষ্ট: 
ভাবসমূহ শিক্ষা করিলেই উচ্চপাহিতা "শিক্ষা করা হয়। 
আবার, উৎকৃষ্ট ভাব হইলেই ভাষ! উংকৃষ্ট হয় না। অঠিমুন্দর 
ভাবসমূহও নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে। 
সৃতরাং ভাবের ক্রমবিকাশের ফলে সাহিতোর পুষ্টি, এবং 
ভাব-প্রকাশের উপায়ের ক্রমবিকাশের ফলে ভাষার উংকর্ষ। 
ভাষ! ও সাহিত্যের গতি ছুই বিভিন্ন পন্থা অস্থসরণ করে। 
দ্বিতীয়তঃ, ভাষা শিক্ষা করিবার জন্ত বাকারচনা করিতে 
(২) যাইয়! চিন্তাশক্তির বিকাশোপযোগী যে ভাৰ 
ভাষা শিক্ষা ও সাহিতা সমূহ প্রকাশ করিতে শিক্ষা কর! হয়, তাহা- 
শিক্ষার স্বাত্্া রক্ষ! দ্বারা সেই সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যেও প্রবেশলাভ 
হইয়। থাকে। এইরূপ কিম়্ৎকাল যুগপণ 


৬০ শিক্ষা-সমালোচন! 


'ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পরে, যে অবস্থায় ভাষায় বুৎপত্তি 
'জন্মিয়াছে বলিয়া আশা করা যায়, সেই অবস্থায় মুখ্যভাবে সাহিত্য- 
শিক্ষার জন্য শ্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। তখন ভাষার নিয়ম ও 
ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিবার ভিন্ন বন্দোবস্ত করা উচিত, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে অভিধান ব্যবহার করিয়া শব্ব-সম্পদ বৃদ্ধি করিতেও চেষ্টা 
করা সঙ্গত। ইহার ফলে ভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্রা প্রথম 
হইতেই অন্তৃত হইয়া থাকে । 
তৃতীয়তঃ, ভাষা প্রধানতঃ বাঁচনিক এবং মৌখিক। ধ্বনিই 
ইহার প্রাণ,_কর্ণই ইহার বিজ্ঞাপক। স্থতরাং ভাষা-শিক্ষায় 
০ ধবনি-প্রকাশক মৌথিক কথার অবলম্বনই 
লিখিতে পড়িতে ও প্রধানরূপে গ্রহণ করিতে :হইবে। লিখিত 
বানান করিতে শিখি- হইলে ভাষা সম্পূর্ণ নৃতন হইয়া যাঁয়। ইহাতে 
বার পূর্বে ভাষ| ব্যব- ভাষার সার্থকতা নষ্ট হয়। সুতরাং শিক্ষার্থী 
হার করিতে হইবে ভাষা লিখিতে আরম্ভ করিলে, বুঝিতে হইবে, 
নে সম্পূর্ণ নূতন এক বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
'লিখনদ্বারা অন্তভাবে ভাষা-শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হয় বটে এবং 
ভাষা শিক্গীর সঙ্গে সঙ্গেই লিখিতে শিক্ষা! করিবার প্রয়োজনও 
আছে বটে; কিন্তু কেবলমাত্র ভাষা শিখিতে হইলে লিখন- 
প্রণালীর আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। এজন্ত পিখিতে শিক্ষা 
করিবার পুর্বেই মুখে মুখে ভাষা! শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতেই 
ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ রক্ষা হইবে এবং এই প্রণালী জীবন্তরূপে 
কাধ্য করিবে। 


ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী ৬৯. 


তাব ও ভাষার প্রক্কৃতি আলোচন! করিলে ভাষাশিক্ষা-প্রণালী 
ভাষাশিক্ষার ক্রম. সম্বন্ধে এই কয়েকটা সিদ্ধান্তে উপনীত 

বিভাগ হওয়া যায়। প্রথমতঃ, বাক্য ভাষার প্রধান 
লক্ষণ; সুতরাং লিখিতে, পড়িতে ও বানান করিতে শিক্ষা করিবার 
পূর্বেই বাক্য রচনা করিতে শিখিতে হুইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, যে তাষ! ব্যবহার করা৷ হইতেছে, বাক্য-রচন। 

ভাষা শিক্ষা ম্ব-দ্ব করিতে হইলে তাহারই বিশেষ প্রণালা 

" কয়েকটি নিয়ম. অবলম্বন করিয়। পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ ব্যক্ত 
করিতে অভ্যন্ত হইতে হইবে। 

তৃতীয়তঃ, ভাষা শিক্ষ! করিবার জন্ত জগতের পরিচিত পদার্থ 
সমূহ হইতে আরম্ভ কগিয়া ক্রমশঃ অপরিচিত পদার্থ সম্বন্ধে ভাব 
প্রকাশের নিমিত্ত বাকা রচনা করিতে হইবে; এই উপায়ে 
অন্যান্য বিগ্তালাভের সঙ্কে সঙ্গে সেই বিদ্ভালন্ধ জ্ঞানবিষয়ে 
বাক্যের প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে। ইহার ফলে ভাষ! 
শিক্ষার সঙ্গে অন্থান্ত বিষয়ও আয়ত্ত হইয়া বাইবে। 

চতুর্থতঃ, প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বাক্য 
রচনা করিতে অত্যন্ত হইয়৷ ক্রদশ: বাক্যপরম্পরা দ্বার 
সামগ্রস্তবিশি্ ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। 

পঞ্চমতঃ, বিবিধ ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্তে বিভিন্ন পদার্থ 
সম্বন্ধে বিচিত্র বাক্য রচন। করিতে অত্যস্ত হইয়া ভাষার বিশেষ 
পদ্ধতির সহিত সম্যক্‌ পরিচিত হইলে, সাহিত্য শিক্ষার স্বতন্তু 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 


৬২, শিক্ষা-সমালোচন। 


বষ্ঠতঃ, যে অবস্থায় সাহিত্য-শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা 
'হুইবে, সেই অবস্থায় ভাষার অভিধান ব্যবহার শিক্ষা করিতে 
হইবে। 

সপ্তমতঃ, তৎপরে ভাঁষাঁর নিয়ম অর্থাৎ বাকরণ এবং ভাষা 
ও সাহিত্যের ইতিহাস শিক্ষা করিয়া ভাব ও ভাবপ্রকাশের 
উপায়ের সছিত পরিচয় লাভ করিতে হইবে । 
বা মরার এই উপায়ে ভাষা আয়ন্ত করিতে হইলে, 
শিক্ষা প্রণালী কয়েকটা পধ্যায়ে বিভক্ত 
করিতে হুইবে। 

প্রথম পর্যায়-বাঁক্য-রচনা | প্রথমতঃ, বয়সের তার- 
তম্যান্্সারে বিভিন্ন পদার্থবিষয়ক ; দ্বিতীয়তঃ, অসম্বদ্ধ হইতে আরম্ভ 
করিয়! ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ বাক্য পনুম্পরা1 বাবহার। তৃতীয়তঃ, 
'স্বতন্ত্র সাহত্যশিক্ষা ৷ 

দ্বিতীয়পধ্যায়--অভিধান-শিক্ষা। | প্রথমতঃ ভাষাতে যে 
সমুদয় 101017) ও 1১17175 প্রভৃতি বিচিত্র শবগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়ঃ 
তাহাদের সহিত পরিচিত হইতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যে যে 
সমুদয় এতিহাপিক বা শাস্ত্রীয় উল্লেখ %110510179, 1২০6:011065 
প্রভৃতি নু প্রচলিত, সেগুলির পুর্ণ বিবরণের সহিত পরিচিত হইতে 
'হইবে। 

তৃতীন পর্য্যায়--ভাষার নিয়ম ও ইতিহাদ শিক্ষা। 
বাকা-রচনা শিক্ষারদ্ধারা ভাষাকে আয়হ করিবার পর ভাষার 
মৌলিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার সাধারণ নিয়মগুলি 


ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী ৬৩ 


আবিষ্কার করিতে হইবে। চিন্তাশক্তির বিশেষ বিকাশ না হইলে, 
এই বিশ্লেষণকার্ধা সমাধা হইতে পারে না, কারণ প্রত পক্ষে ইহা 
গ্ারশান্ত্রের কার্ধ্য। যেবয়সে এবং যে পরিমাণ সাধারণ জান 
বিকাশের পর ন্তায়শান্ত্রে অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহার 
পুর্বে ভাষা-ঘটিত স্তায়শান্ত্রেও অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা 
নাই; সুতরাং ততটা জ্ঞানলাভের পূর্বে ভাষার স্থত্র বা বাকরণ- 
শান্ত্র শিক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। 

' ৰাক্য-রচন। শিক্ষা করিবার সময়েই ব্যাকরণের নিয়মগুলি 
অজ্ঞাতসারে ব্যবহার করিতে হইয়াছে বটে; কিন্তু তখনও 
ব্যাকরণের নিয়মগুলি অভাস করিবান্ন প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভূত 
হয় না। কারণ দেখা যায় যে, একেবারে অশিক্ষিত বাক্তি 
এবং শিশুও ভাষ!| প্রয়োগ করে, তাহার! অত্রকিতে বাকরণের 
কতকগুলি সানান্ত নিম্ম মানিয়া লইয়াই ভাষা প্রয়োগ করে, 
তজ্জন্ক তাহাদিগের ব্যাকরণের নিয়মসমৃহ মুখস্থ করিবার 
প্রয়োজন হয় না; দেই মকল নিয়ম এত সহজ ও নরল যে তাহ! 
শন্ত্রোপদেশ ব্যভীত কেবল কথোপকথন দ্বারাই মায়ন্ত হইয়া যায়। 
“শক্ষা-প্রণালীতেও এই স্বাভাবিক নিম্ম স্বীকার করিয়া লইতে 
হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, ভাঁধার ইতিহান। বাঁকরণের নিয়ম শিক্ষা! 
করিতে করিতেই ভাষার ইতিহাস অনেক পরিমাণে আয়ত্ত হ্ইয়। 
'আসে। ব্যাকরণ-শিক্ষার সময়ে ইহার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি 
ঝাবিলেই এই কার্যা সহগে সুসাধ্য হইতে পারে । 


৬৪ শিক্ষা-সমালোচনা 


চতুর্প্ধ্যায়_সাহিত্যের ইতিহাস-শিক্ষা | যুগে যুগে 
যে সকল প্রধান প্রধান ভাব ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া 
সাহিত্যের বিকাশ, পুষ্টি ও বৈচিত্র্য স্থষ্টি করিয়াছে, সেই ভাবসমূহ্‌ 
এবং তাহাদের প্রকাশকগণের বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে । 


শিক্ষার আন্দোলন ও প্রচারক 


আমাদের সমাজে শিক্ষার যথেষ্ট অভাব! প্রথমতঃ, নিয়শ্রেণী 
এবং স্ত্রীমমাজ শিক্ষাণাভ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রাহয়াছে 
বলিলেই চলে। ইহাদের জন্ত কিরূপ শিক্ষা- 
প্রণালা উপযোগী হইবে তাহা এখনও বিশদ 
ভাবে আলোচিত হয় নাই; এবং কোন প্রণাপীই বিস্তৃত ব৷ 
ন্বশৃঙ্খলভ[বে কাধ্যে পরিণত করিবার আয়োজন +স। হয় নাই। 

নৈশ-বিদ্ভালয়ে কিরূপ শিক্ষা প্রন করা হইবে এখনও তাহার 
স্ুচার বন্দোবস্ত করিবার সুযোগ ঘটরা উঠে নাই । বাঁচার! নিতান্ত 

দরিদ্র সমাজে নিংম্ব এবং বাঁহাদিগকে দিবাভাগের সব্বক্ষণই 

শিক্ষা বিস্তার শারীরিক পরিশ্রম করিয়া পিতামাতার সঙ্গে 
জীবিকা অন্জনের চে করিতে হন, কেবল তাহারাষ্ট নৈশ- 
বিস্ভালরে ভরি হইস্কা থাকে । স্তরাং ইঠাদের পঞ্গে দিনে ছুই 
ঘণ্টার বেশী সমর শিক্ষার জগ্ত বার করা অনস্তব। 

সমাজে এই শ্রেণীর লোকসংখ্য! যত কম হর, ততই জাতীর 
মঙ্গল । অঠি শৈশবকল হইতেই বালকগণ শারীরিক পরিশ্রম 
কবিতে বাধ্য হইয়া! মানসিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধন করিবার 
সুবিধা হুইতে বঞ্চিত হইগে সমাজের মধ্যে একটা প্রধান 
অসৃষ্পূর্ণতা থাকিয়া বায়? কিন্তু যতদিন দেশের আর্থক অবস্থার 
উন্নতি বিশেষভাবে না! হয় এবং জাতীয় ধন্াগার দ্ধিপ্রাপ্ত 

| 


শিক্ষার বর্তমান অবস্থ। 


৬৬ শিক্ষা-সমালোচনা 


হইয়া জনসাধারণের বৈষয়িক অবস্থার সচ্ছলতা আনয়ন না 
করে, ৩তদিন অভিভাবকগণকে শিক্ষার উপকারিতা, অথবা 
বিদ্ভার অশেষগুণ সম্বন্ধে বিশদরূপে বুঝাইয়৷ দিলেও এ ছুঃখ 
ঘুচিবার মন্তাবনা নাই। ন্ুুতরাং দেশের বর্তমান অবস্থায় কেবল 
মাত্র রাত্রিকালে ছুই ঘণ্ট। শিক্ষালাভ করিতে পারে, এরূপ এক 
সমাজ থাকিবেই ইহ! মানিয়। লইয়া! শিক্ষা-সমিতির নৈশ-পাঠশালার 
বন্দোবস্ত কর! উচিত : এবং ইহাদের পৈতৃক ব্যবসায় ও দৈনিক 
কাধ্যের উপযোগী হয় এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কর! সঙ্গত । 
বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ পল্লীবাসিগণ বেশ হদয়ঙ্গম 
করিতে পারিয়াছেন। তীহারা বুঝিয়াছেন যে, যে নিয়মে শিক্ষা 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছে তাহাতে ছাত্রদিগের ব সময় বৃথা 
সমাজের অনুপযোগী নষ্ট হয়। শারীরিক শক্তির হ্রাস হয় এবং 
স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম করিবার শক্তি থাকে না। শিক্ষার 
ব্যবস্থায় অন্নসংস্থানের বিশেষ কোন সুবিধাও নাই; তাহার উপর 
ছাত্রগণ জাতিগত ব্যবসায় ও গৃহস্থালীর প্রতি অমনোযোগী হইয়া 
বাবুয়ানা এবং বিলান শিক্ষা করে, পৈতৃক জীবিক1 অঞ্জনের 
উপায় ভুলিয়। গিয়া! উদরাম্নের চিন্তায় অস্থির হইয়া! পড়ে এবং 
সমস্ত পরিবারকে দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষিপ্ত করে। 
অশিক্ষিত সমাজকে শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে 
সমাজোপযোগী এরূপ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন কর! আবশ্তক যে 
শিক্ষার লক্ষণ তাহাতে নিয়লিখিত স্থবিধাগুপি থাকে-_ 
(১) অল্লসময়ে অধিক শিক্ষা । আজকাল গ্রাম্য বিস্যালয়ে 


শিক্ষার আন্দোলন ও প্রচারক ৬৭ 


নয় দশ বংসর ন! পড়িয়া বালকগণ ছাত্রবুন্থি বা মাইনর পরীক্ষার 
উপযুক্ত হুইতে পারে না। শ্রী পরিমাণ শক্ষ/ গাচ বংসরের 
অধোহ সম্পন্ন হইয়া যাইতে পারে। 

(২) প্রথম হইতেই জাতি-নিবিশেষে শিল্প ও বাবসায়- 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা! 

(৩) পুস্তকের সংখার অল্পতা | শিক্ষা-প্রণালীতে বস্ত- 
পরিচয়ের প্রাধান্ত। 

(৪) ছোট-বড়, দীন-দরিদ, চাঁষা-ভর্দ সকলকে একই 
শিক্ষা-প্রদান এবং এই উপায়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমাজহয়ের মধ্যে 
অনৈক্য-নিবাদণ ও সষ্ভাব-বর্ধন। 

(৫) শিক্ষাকে প্রতি গৃহস্থের প্রত্যেক বালকের আয়ন্ত 
করিবার জন্য অবৈতনিক, অদ্ধবৈতনিক বা! অল্লবৈতনিক করা। 

(৬) কেবলমাত্র দ্িপ্রহরে ১১1 হইতে ৪টা পর্যান্ত বিস্তা- 
শিক্ষার সময় নির্ধারণ না করিয়া নকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত 

বিগ্বালয়ের কাধ্য চলিবার ব্যবস্থা থাক]। ইহাতে ব্যবসায়াদের 
সম্তানগণের সুবিধা হয় এবং শিক্ষার্থীর। নিজ নিজ অবসর অন্সারে 
বিদ্ভাপয়ে যাওয়া আস! করিতে পারে। 

(৭) শারীরিক উংকর্ষ-সাঁধন এবং গ্রামস্থ নানাবিধ উপকার- 
সাধনের ম্বযোগ । বই পড়া এবং বিগ্তালয়ে যাওয়াই ছাত্রগণের 
একমাত্র কর্তবারূপে পরিণত ন! হওয়া। 

, (৮) বিদ্যালয়ের পরিচালনাসঘ্বন্ধে গমের সকলেরই মতামত 
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকা । 
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কিন্তু বালিকা-বি্ভালয় এবং নৈশ বিগ্ভালয় প্রহ্ৃতি নৃতদ 
বিদ্ধালয়-প্রতিষ্ঠ। দ্বার! শিক্ষা-গণ্ডীর বে বিস্তার সাধিত হয়, তাহার 
অভাবই আমাদের শিক্ষার একমাত্র অভাব নহে। যাহাদের 
বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষালাভ হইতেছে,ভাহাদের শিক্ষা ও অসম্পূর্ণ 
সর্বাঙ্গীননহে ও একাঙ্গীন হইয়া থাকিতেছে। শিক্ষাপদ্ধতিতে 
জাতীয় ধর্ম ও নীতিশিক্ষার কোন বন্দেবিস্ত নাই) এবং এবপ 
অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার বাবস্থা করা হইয়াছে বে, 
কোন ছাত্র হয়ত পাঠশালার নিরশ্রেণী হইতে কলেলের সর্বোচ্চ 
শ্রেণী পর্যান্ত পড়িয়া ও সামাগ্ঠ মাত্র ইতিহাস-শিক্ষা কবিধার স্থযোগ 
পাইল না, সাবার কেছ হয়ত তৎপরিনাণ ধিগ্ঠাশিক্ষা। করিযাও 
প্রান্কৃতিক বিজ্ঞানে সম্পুণ অনভিজ্ঞ থাকিরা গেণ। 
আধিকন্, যাঙার! উচ্চতন শিফাহাভ করিয়া নংসারে প্রবেশ 
কলিলেন, তাহাদের শিক্ষারই বা পরিচয় কোথা? অধ শঙাবী 
উচ্চ শিক্ষিত পর্দ্াপ্ত এই সমাজে উচ্চশিক্গর প্রভাব কার্ধ্য 
সমাজের অবস্থা করিয়াছে, কিন্তু কফরছন উচ্চশিক্ষ'-গ্রাপু 
ব্যক্তি অনন্তকম্মা হইয়া ইঠিহানালোচনাযর় প্রন্নন্ ভইরাছেন, 
কয়জন বিজ্ঞানচচ্চার মনোনিবেশ করিয়াছেন, কয়ছন স্বাধানভাবে 
চিন্তা করিয়া জাঠীয় জ্ঞানভাগুারের পুইসাধন করিয়াছেন, উচ্চ- 
বিগ্ভ।সমূহ সমাজে সহজলভ্য ও সাধারণের উপযোগী করিবার 
জন্ত কয়জন মাতৃঙাযার শ্রীতন্ধিসাপনে সমগ্র জীবন নিঝোজত 
করিয়াছেন, করজন শিক্ষিত ব্যাক্ত শিক্ষাপ্রণাণার আলোচন' 
করিয়। শিক্ষাবিস্তার কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন_-বেশী চিন্তা ন' 


শিক্ষার আন্দোলন ও প্রচারক ৬৯ 


করিয়া ও এক নিঃশ্বাসে বণির। ফেল! যায়। আমাদের শিক্ষার 
অভাবের মধ্যে ইহা একটী কম অভাৰ নহে । কেবলমাত্র ষে 
শিক্ষাবিস্তারের অভাব তাহা নহে, প্রকৃত উচ্চশিক্ষারও অত্যন্ত 
অভাব রহিয়াছে । 
সুতরাং দেশে শিক্ষার অভাব নাই-_অথব৷ অন্তে অভাব 
বথাসাধ্য মোচন করিয়! দিতেছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার 
শিক্ষাবিষয়ক শ্বতঙ্জ অবসর নাই। উচ্চশিক্ষা, নিয় শিক্ষা, স্ত্ীশিক্ষা, 
" আন্দোপন শিল্পশিক্ষা, লোকশিক্ষা প্রন্থতি শিক্ষার সকল 
বিভাগেই মহৎ অভাব উপলব্ধি করিয়া! একমাত্র শিক্ষার জন্তই 
সমাছে এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন করিবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে । যত উপায়ে যতদ্িক্‌ হইতে যত বেণী লোক শিক্ষা- 
বিষয়ক আন্দোলনে যোগদান করিয়া শিক্ষার পুঃই-সাধন' করিতে 
অগ্রসর হহবে,ভতহ দেশের উন্নতি হহবে। শিক্ষার দ্বারাই সমাঞ্জের 
নীতি, ধর্ম, অর্থ প্রহতি সকল বিষরেরই উৎকর্ষ সাধিত হইবে, 
এরূপ ভাবয়। ধাহারা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তাহারাই দেশের 
স্থায়ী মঙ্গলের পথ পাঁরফার করিয়া দিবেন। 
শিক্ষাক্ষেত্রে যাহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা হুইয়! অন্তের 
পথপ্রদর্শক হইবেন, তাহাদের বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, 
দেশের অভাব মোঁচ- শিক্ষা বিষরটীর বিশেষত্ব এই যে, ইহার উন্নতি 
ল্পযোগী শিক্ষাবিস্তার বহুসময়্াপেক্ষ। যাহারা অতি শীঘ্র ফল- 
জজ লান্ডের আশা করেন, ধাহার! ভবিষাতের প্রতি 
দুষ্ট রাখিয়া! বর্তমানের সামান্ত আরগ্তের মধ্যে 
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নিজেদের সহিষুতা ও স্থৈর্ধ্য রক্ষ। করিতে পারেন না, তাহার 
এই কার্য্যের যোগ্য নহেন। 
বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন দ্বারা ইহাকে সর্ঝভাববাপ্তক. 
করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতির সকল স্তরে প্রচলিত কর! দু'এক 
(১) মাতৃভাষার বংসর ব1 ছ'এক জনের কার্য্য নহে। বাঙ্কাল। 
অসপূর্ণত। সাহিত্যের উৎকর্ষ অন্ন শ্রমে সাধিত হইবে 
না। বহু ব্যক্তির সমগ্র জীবনবাপী সমবেত চিন্তা ৪ আলোচনার 
ফলেই এই কার্য সাধিত হইতে পারে। | 
শিল্প-শিক্ষার বন্দোনস্ত করিয়া উন্নত উপায়ে স্বাধান অন্নের 
ব্যবস্থা কর৷ এক পুরুষের সাধ্যাতীত। বে দেশে বৈজ্ঞানিক 
(২) স্বাধীন জীবিকার 'প্রণাণীতে শিল্প গুতিঠিত হয় নাই, সেই দেশের 
অভ'ব কতিপয় খোক বিদেশ হহতে শিক্ষা লাভ 
করিয়া আসিলেই দেশে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালার সাহায্যে 
কারথান! প্রতিষ্ঠা, এবং শিলে লাভবান হইবার চে! 
ফলবতী হইবে না। কারণ যে ছুই চান লোকের মধো 
সেই বিস্তা আবদ্ধ কেবল মাত্র তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিয়। 
দেশের ধনাঢ্য বাক্তিগণ মূলধন ব্যয় করিতে সাহমী হইতে 
পারেন না। 
এদিকে দেশের মধ্যে ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি সাধিত ন! 
হইলে, সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-কারখানার সংখা! ও সামর্থ বৃদ্ধি না পাইলে 
শিল্পশিক্ষার সুবিধ| হইতেই পারে না একং শিলন-ও-ব্যবসার়-বিস্তা- 
কায়ের আদর হইবে না। এই সকল কারণে শিল্প-গ্রতিষ্ঠ। ও শিল্প 
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শিক্ষা অয্নকালের মধ্যে এ দেশে প্রকৃত অভাব-মোচনোপযোগী 
হইয়া ফলদান করিতে পারিবে না। 

সমাজে বিজ্ঞানচচ্চা এবং ইতিহাসালোচনার প্রতিষ্ঠ। দেখিতে 
(৩ জানানুগীলনে হইণেও বহাল অপেক্ষা করিতে হইবে। 
আস্তরিকতার অভাব বাহারা এ সকল বিষয়ে অগ্রগামী হইয়াছেন, 
তাহাদের তত্বাবধানে উপযুক্ত এবং অধিকসংখ্যক বিষ্তান্থরাগী 
ছাত্র অনন্তচিস্ত্পে সমবেত হইলেই €কৃত বৈজ্ঞানিক ও 
এঁতিহাসিক আলোচনার যুগ উপস্থিত হইতে পারে। এই 
সকল ক্ষেত্রের লোকাভাব শীঘ্র যে পুর্ণ হইবে এম আশা করা 
যায় না। 

যাহা হউক, এতছ্পযোগা পোকসংগ্রহ এবং কর্ম স্ষ্ট করা 
আবশ্তক | এজন্ত ধুরন্ধর ও প্রবর্তকগণকে বিশেষ্‌ এক শিক্ষাপদ্ধতির 
'শিক্ষা-বিস্তারকঞ্পে ব্যবস্থা কগিঠে হইবে। কোন কোন দেশে 

'কন্সুক্রিপ্দন্ধ সমরধিভাগে কার্ধ্য করিবার জন্ত“কন্দ্ক্রপ্নন্‌” 
প্রথ! প্রচণিত আছে । তাহার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সামগ্রিক জীবন 
গঠন করিয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে কাধ্য করিতে বাধা হয়। 
আমাদের সমাজে শিক্ষাবিষয়ে সেইরূপ কোন প্রথ। 'অবল্ন করা 
যাইতে পারে কিনা ভাবিবার বিষয়। ইতিমধো নিয়লিখিত উপায় 
অবলম্বন দ্বার বশেষ এক শ্রেণীর শিক্ষক ও প্রচারক প্রস্তত 
করিয়া লইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। 

বাহার! এই পদ্ধতি অন্থুলারে জীবন গঠন করিতে চাহেন,তাহা- 
দিগকে সাধারণ শিক্ষার্থিগণের স্তায় কোনও বিগ্ালয়ে বাইয়। লেখা- 
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গড়া শিথিতে হইবে না। তাহাদিগের জন্ 
নানা কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের নানা 
ভাবে শিষ্যত্ব-গ্রহণের ব্যবস্থা! করিয়া দিতে হইবে। বিবিধ কার্ষ্যে 
যোগদান এবং বিচিত্র কার্য্যাধাক্ষগণকে সাহাযা করিয়! তাহাদের 
শিক্ষা লাভ হইবে। অবশ্ত এইরূপ কার্ধ্য করিবার সময়েই অব্সর- 
মত যথোচিত গ্রন্থাদি পাঠও করিতে হইবে। 

যে সমুদয় কর্মে সহায়তা করিয়া! বিগ্কার্জন করিতে হইবে, নিযে 
তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইতেছে-_ 

১। ল্যাবরেটরী ও বিজ্ঞানগৃহের কেরাণী, র্যাসিষ্টাণ্ট, 
ডিমন্ষ্েটের, হিদাবরক্ষক প্রভৃতির কার্য 

২। বিবিধ কারখানার এরূপ কাধ্য 

৩। উন্নত লেখক, গ্রন্থকার, মংবাদপত্রের সম্পাদক, এঁতি- 
হাসিক ও বৈজ্ঞানিক অন্তসন্ধানকারী,প্রত্বতত্ববিৎ প্রভৃতির সহায়তা- 
কারীর কার্য 

৪| অনুবাদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধলিখন, গ্রন্থাদির সারাংশ- 
সঙ্কলন, রিপোর্ট, বিবরণী-প্রকাশাদি সামান্ত ও সহজ সাহিত্য- 

ংক্রাস্ত কার্ধ্য 

৫। আফিস ও কাধ্যালয়ের কেরাণী, হিসাবরক্ষক, পরিচালক 
প্রভৃতির কাধ্য 

৬| বাবসায়ী ও শিল্পীদিগের তত্বাবধানে বিচি স্থানে ভ্রমণ 
ও বিচিত্র তথানংগ্রহ 

৭। লোকহিতকর বিবিধ সদনুষ্ঠানে যোগদান 


শিক্ষা-প্রচারক হি 
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৮| নিয়-বিগ্ভালয়, নৈশবিষ্ঠালয়, বালিকাবিষ্ঠালয় প্রভৃতিতে 
বৃশিক্ষকতার কার্য্য 
৯। ছাপাখান! ও গ্রন্থপ্রকাশসংক্রান্ত বিব্ধি কার্ষ্য 
এই রূপ বিচিত্র কার্যের মধ্যে থাকিয়া সকলকেই শিক্ষিত 
হইতে হইবে। প্রত্যেককেই সর্বাবিধ কার্যে ব্যুৎপন্ন হইয়া অভি- 
প্রচারক হুটির ব্যবস্থায় জ্ঞতা লাভ করিতে হইবে । এই সকল কার্ধ্যে 
কারীর প্রাধচ নানাশ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অত্যন্ত 
£ইতে হইবে । বাহাতে শিক্ষার্থীরা নিয়পদ হইতে আরস্ত করিয়া 
ক্রমশঃ উচ্চতর পদের অধিকারী হয় তাহার ব্যবস্থা! করিয়! দিতে 
হইবে। প্রন্ট্েকেরই সকল বিষয়ে মাহাতে বিবিদিষা জন্মে এবং 
মকলগ্রকার কার্ধা করিবার প্রবুন্তি ও শক্তি বিকশিত হয়, ততপ্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া সকলের মধ্যে এই কাধ্যগুলির বিভাগ ও-পরিবর্তন 
মাধন করিতে হইবে। 
তাহাদিগকে ল্যাবরেটরী, লাইবেরী, ফাাক্টপ্রী, কারখানা, 
ছাপাখান।, আফিন, বিদ্যালয় প্রি কর্মকেন্দ্রে বিবিধ কার্ধা করিতে 
(৭) করিতেই মানসিক উতকর্ষলাধনোপযোগী 
রস্পাঃ রন্থপাঠও করিতে হইবে । এজন্য উপযুক্ত 
অধ্যাপকের তন্বাবধীনে অল্প কালের মধ্যে যাহাতে তাহাদের বহু 
পরিমাণ শিক্ষালাভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং বিভিন্ন 
কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার সময়ে যথোচিত পুস্তক 'ও ল্যাবরেটরীর 
শাজ সরগ্রমাদি গ্রদান করিতে হইবে। এইরপে যে সমুদয় বিষয় 
শিক্ষা করিতে হইবে নিয়ে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে__ 


৪ শিক্ষ-সমালোচন। 


১। সংস্কৃত সাহিত্য 
২। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার গণিত 
৩। পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন 
৪। উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞান 
৫| অঙ্কন ও চিত্রবিদ্তা 
৬1 প্রাসীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাস 
৭। প্রাথমিক ধনবিজ্ঞান 
৮1 কয়েকটি দেশের রাষ্্শাসন প্রণালী 
৯। ইংরাজী সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস 
এই সকল বিষয়ে অন্ঠাচ্চ ব' গতীর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, 
ইপ্টারমিডিয়েট মানের কিঞ্িৎ উদ্ধী এবং বি, এ, পরীক্ষার কিঞ্চিৎ 
নান পরিমাণ জ্ঞান লাঁত হইলেই যথে্ট। 
চারি বংসর কাণ এই ভাবে কার্ধ্য ও গ্রন্থপাঠ করিতে হইবে। 
কোনও বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার গ্রয়োজন নাই। তাহার পর 
(গ) বিদেশে প্রেরণ কগিয়। শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা 
বিদেশে জীবনযাপন করিতে হইবে । যাহারা ইংরাজী ভাষায় বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইবে তাহাদিগকে জান্মাণি ও ফ্রান্সে, 
এবং যাহারা ইংরাজীতে বিশেষ পারদর্শা হইবে না তাহাদিগকে 
ংলণ্ড ও আমেরিকায় পাঠাইতে হইবে। 
বিদেশে তিন বৎসর কাল থাকিতে হইবে । সেখানেও কোন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীর ন্যায় শিক্ষা! লাভ না করিলেও 
চলিতে পারে। উপযুক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে ও তন্বাবধানে লাই- 
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বেরীতে বসিয়া অথবা গৃহেই গ্রস্থাদি পাঠ করিতে হইবে। তবে 
যে সকল বিষয়ে হাতে কাজ করিলে ফল ভাল হয়, সেই সকল 
বিষয়ের জন্য 91১010] 560100116) 63101774611 00110101016 
অথব! 91)1)15701এর ন্যায় ল্যাবরেটরী, ওয়ারসপ প্রভৃতিতে 
কন্ম করিলেই চলিতে পারে। 
তদ্ধযতীত কোন কোন বিষয়ের (11001061৩01 1095019- 
এর জন্তই যে বিশ্ববিদ্তালয়ে লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ শিক্ষা-প্রদান 
করেন, সেই সেই বিধবিগ্ালয়ের উংকৃষ্ট বস্তু তাগুলিতে উপস্থিত 
থাকিয়া! শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করিতে পারে একপ বাবস্থা। করিতে 
হুইবে। 
এই তিন বৎসরের মধ্যে শিক্ষার্থীকে কোনও বিষয়ে [বশেষজ্ঞ, 
9139981156 বা ০১৫: করিয়। তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। 
যাহাতে প্রত্যেকেই সকল বিষয়ে মনোযোগ করিয়। বিদেশয় চিন্তা ও 
শিক্ষাপদ্ধতির বিশিষ্ট গুণগুলি বদয়ঙ্গম করিতে পারে, কেবল তাহা" 
রই বন্দোবস্ত করিতে হইবে । তবে দেই সঙ্গে কোন একটি বিশেষ 
শিল্প, ব্যবসায় বা বৈজ্ঞ।নিক কার্ধ্যপ্রণাণীর মুল কথাগুশি যাহাতে 
আয়ত্ত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ 
কর! সঙ্গত। দেইনকল বিষয়ে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
ডিগ্রি লাভ করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। 
সাত বংসর শিক্ষালাভের ফলে কোনও এক খিষয়ে বিশেষ 
পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা জন্মিবে না। 


শিক্ষাপ্রচারকের কর্ধধ , 
কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনোপযোগী 


৭৬ শিক্ষা-সমালোচনা 


মাহস ও নৈপুণ্য জন্মিবে এইরূপ আশা! করা যায়। তখন হইতে 
এইরূপে শিক্ষাপ্রার্ধ প্রচারকগণকে বিচিত্রস্থানে বিচিত্রকার্য্যের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । 

অল্পবেতনে উপযুক্ত কর্মীরা কার্ধ্য করিলে বহুবিধ আন্দোলন 
এক সঙ্গে চলিতে পারিবে; এবং কার্ষ্যের ফলে কর্মীর নিজেরও 
অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। অধিকস্ত, সর্বসাধারণের মধ্যে অনন্তকর্মা 
ও নৈঠিক প্রচারকগণের কার্ধাবলী প্রচারিত হইয়! কার্ধ্য ও 
চিন্তার নূতন নূতন পঞ্থার প্রতি সমাের বিশ্বাস স্থষ্টি করিবে। 

এই প্রণালীতে শিক্ষিত কর্মিগণ দ্বিবিধ কর্ম করিবেন। প্রথমতঃ 
তাহারা বিভিন্নদেশে এদেশবানীর কর্ম ও চিন্তা করিবার সুযোগ 
সষ্টির জন্য চেষ্টিত হইবেন ; এবং হিন্দুনাহিত্য 
ও দশন গ্রচার করিবার উদ্দেম্তে পৃথিবীর 
উন্নত বিগ্ববিদ্বালয়সমূহে আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। সংস্কৃত 
ভাষ৷ ও সাহিত্যের প্রতি প্রধান প্রধান পঙ্িতগণের দৃষ্টি যাহাতে 
আকৃষ্ট হয় তাহার চেষ্ট! করিতে হইবে; এবং ভারতীর বিদ্যা 
গুলি ও আমাদের সমাজের বিবরণ যাহাতে বিভিন্নদেশীর ছাত্র- 
যুন্দের অবশ্বা-পাঠোর মধ্যে নির্বাচিত হয় তাহার আয়োজনকল্লে 
ভত্রতা স্থুধীমণ্ডণীর মধ্যে অবাস্থৃতি করিয়া বক্ত.তা, আলো- 
চন] ও শিক্ষকতা করিতে হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল নূতন বিদ্যা শিক্ষা কর! হইয়াছে, বিদেশ- 

বামের ফলে যে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা 
জন্মিয়াছে, এবং বিভিন্ন সভ্যদেশে :দর্শন 


(১) বিদেশে 


(২) স্বদেশে 
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বিজ্ঞানাদি বিভাগে যে সকল উন্নত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই 
সমুদয় বিষয় মাতৃভাষায় আলোচনা, অগ্লবাদ, সঙ্কলন ও সমালো- 
চনা করিবার জন্তা মনোযোগী হইতে হইবে। 

এতদ্বাতীত, এদেশে যে সমুদয় বাবসা, বাণিজা, কারখানা, 
বিস্তালয়, ল্যাবরেটরী প্রহ্থতি সাহিতা, বিজ্ঞান, শিক্ষা, 'এবং 
শিল্পবিষয়ক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ানের সুচনা হইয়াছে তাহাদিগকে 
রক্ষা ও পুষ্ট কাবার জন্য পাভালাভ নিরপেক্ষ হইয়া এবং সমা- 
জের সহানভূতির আশায় বসিয়া না থাকিয়া কন্ধেক জনকে বর্ম 
করিতে হইবে। 

গেলা গলার ভ্রমণ এব" বিভিন্ন ব্যবসায়ী পাতির মধো বাস 
করিয়া শিল্প, ব্যবসায়, খাণিজ্য প্রতি ক্ষেত্রের বিভিন্ন কাম্যকর* 
প্রণালীসদুহ হাতেকণমে পরীক্ষা দ্বারা ধেখাইততে হইবে। এই 
উপায়ে সাময়িক প্রশনীর ফলসমৃহ গ্বায়ী মাকাণ নাভ কবিবে। 

অিকন্ত, মৌলিক অন্থসন্ধান, স্বাধীন গবেধণা, শিজ্ঞানালো- 
চনা, ইতিহাসে] নখানক্কলন এবং শি ৪ বাবনায় বিষয়ক পরী 
প্রতি কাখোর জন্তই কতিপয় লোকের সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় 
নর্দি্ করিয়া! রাখিতে হইবে। 

এই মকল বিষয় সর্বদা বানিক, সাধাতিক, দৈনিক এবং 
অন্যান্য সংবাদপত্রে বিভিনভামার যাহাছে ণিজমিভর্পে প্রকাশিত 
হয় তাহার বাবস্থাও করিতে হইবে; এবং প্রয়োজন হইলে স্বতন্ 
পন্ধিকা, পুপ্তিকা, নিবেরনপত্র ৪ এ প্রকাশ করিয়। লোক" 


তই? 


শিক্ষার সাহায্য করিতে হইবে 


আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধাতি 
শিক্ষা-সনাগ 


সামাজিক, প্াস্ট্ীয়, ধন্মুসত্ঘগ্ধীয় অথব। আর্থিক কোন আন্দোলন, 
অন্ষষ্ঠান ব! প্রতিষ্ঠানের মহিত কোন শিক্ষা সমিতি বা বিশ্ববিস্া- 
বিদ্যালয়ের উদ্দেগ লয়ের কিছুমাত্র সংশ্রব থাক] উচিত নহে। 
ও কাধ্যতালিকাঁ শিক্ষ'বিজ্ঞানের নিয়মান্ূসারে ও শিক্ষা তত্ববিদৃ- 
গণের পরিচালনায় বিগ্যাদান ও শিক্ষাবিস্তারই ইনার একমাজ 
উদ্দেশ্ত হওয়া উচিত। এ জ্ঞন্ত নিয়লিখিত বিষয় গুলি ইহার 
উদ্দেশ্টের মধো পরিগণিত হইতে পারে-_ 
€ক) বিবিধ উপায়ে শিক্ষা বিস্তার করা, 
(১) নিরশিক্ষাকে যথাসম্ভব অবৈতনিক করা, 
(১) স্থানে স্থানে নৈশ-বিগ্ভালয়, লাইব্রেরী, গ্রস্থশালা প্রল্তি 
স্থাপন করা, 
(৩) বালিকািগের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, 
(৪) সাহিত্য, বিজ্ঞান, পরাউহাসিক অনুসন্ধান প্রতৃতি শিক্ষা 
বিষয়ক প্রবন্ধ, পত্রিকা ব! পুস্তিকাদি প্রকাশ করা, 
(৫) শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ে 'প্রপন্ধাদি পাঠ মথব! প্রবন্ধ 
প্রতিযোগিতার দ্বার! সমাঙ্জে বিদ্াচচ্চা ও জ্ঞানান্শীলন 
উৎসাহিত ও বিস্তৃত করা । 


৮০ শিক্ষা সমালোচন৷ 


(খ) শিক্ষকদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা কর!--এই উদ্দেগ্তে নিয় 
লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সুফল লাভ হইতে পারে- 

(১) ই"হাদিগকে বিভিন্ন দেশের পগ্ডিত ব্যক্তি বা স্বধী- 
মণ্ডলী প্রভৃতি বিষ্ভার জীবন্ত উৎস ও কেন্তরস্থানে 
প্রেরণ। 

(২) এ্রতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অন্বসন্ধান-কাধ্যের জন্য 
উপযূক্ত ধুরন্ধরগণের তত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে 
ভ্রমণ । | 

(৩) বিভিন্ন স্থানের বিগ্ভালয়াদির শিক্ষাপ্রণালী ও কার্ধা- 
নির্বাহ প্রতি পারদরশশনের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভের 
ব্যবস্থা । 

(৪) বিগ্যালক্নের পুস্তকাগার ও বিজ্ঞাণালরের উন্নতিসাধন 
করিনা পক্ষেত্রে উন্নত চিন্তা ও গবেধণার সহায়ত: 
বিধান । 

(৫) প্রধান প্রধান পণ্ডিত বাক্তিগণের গুভাগঘনের বকো" 
বন্ত করিয়া তাহাদের উপদেশ ও পরামশ গ্রহণ। 

(গ) শিক্ষকধিগের দ্বারা নিজ নিজ আলোচ্য বিষিয়ে মাতৃভাষায় 
পুস্তক রচন। করাইয়া অধ্যাপণা কাধ্যের সুবিধান এবং জাতীয় 
সাঁহত্য ও জ্ঞানভাগাবের পুষ্িসাধন। 

মানসিক [শক্ষার পধ্যায় 

(১) কিয়ংকাল গশ্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রকে সাহিতা, বিজ্ঞান 

এবং শিল্প এই ভ্রিবিধ বিষয়ই শিক্ষ। করিতে হইবে। এই সময়ের 


আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮১ 


মধ্যে কয়েক বিষয় বজ্জন করিয়। অপর কয়েক বিষয় বাছিয়। 
লইতে দেওয়া উচি৩ নহে। নিম়্শিক্ষ 
এইরূপ সব্বতোমুখী হইলেই ভিওি দৃঢ় ও 
বিস্তৃত হয়, এবং উচ্চশন্ষণ সুফণ প্রদান করে। 

(২) ইহার পরে কিছুকাল পযন্ত শিক্ষার ব্যবস্থায় ছাত্র- 
দিগের কৃতিহ অথবা বিশেষ অভিরুচি অন্থসারে পাঠ্যের বিষয় 
বাছিয়া লইতে দেওয়া উচিত, কিন্তু কেবল 
একটি মাত্র বিষয় গ্রহণ করিতে দেওয়া সঙ্গত 
নহে। বে ছাত্র সাহিত্যে নিপুণ হাহাকে সাহতোর সখা্্ঠ 
এবং সহারগাকারী আরও ছ”একটা বিষয় গ্রহণ করিতে 
হইবে। বিজ্ঞনে যাহার অভিকাচ আাহাকে ইহার সঙ্গে অঙ্গে 
আরও কয়েকটা বিষর গ্রহণ খরিতে হইবে। ্‌ 

(৩) সর্বোচ্চশ্রেণীতে কেবল মাত্র একটা বিষয় শিশ্প+। 
করিতে হইবে। পুণ্দে ছাত্রেরা নে সমুদয় বিষয় গ্রহণ কপ্রিরাছে, 

কলেজশ্রেণীতে তাহার মঅধা হইতে বিশে 
একটি বিষম্ম বাছিয়া লইস্কা আলোচন! 


বহু বিষয় 


কয়েকটি বিষয় 


একমাত্র বিষয্‌ 


করিতে হইবে। 
শিক্ষা প্রণাল 
মান্ষের মন গঠনের ও বুদ্ধিবিকাশের প্রধান উপায় ছোট 
হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বড় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্ 
করা।. বাধা ও কষ্ট দূর করিবার বত চেষ্টী করা বার, মনের শক্তি 
এবং দুঢ়তাও তত বাড়িয়া থাকে ।, 
৬. 


৮২ শিক্ষা-সমালোচনা 


তাই লেখ! পড় সম্বন্ধে একপ নিয়ম হুওয়! উচিত যে,বইযে 
পড়িতেই হইবে তাহা নহে--আলোচা বিষয়গুলি ভাল করিয়া 
বিচার করিতে পারিলেই হৃইল। এই প্রণা- 
লীতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে, এবং ইহাতে 
দুই একথানি পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ ন। থাকি! শিক্ষকের সাহায্যে 
একই বিষয় নান! উপায়ে নানা মতের ভিতর দিয়া বুঝিয়! দেখিবার 
সুবিধা পাওয়া! যায়। 
এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, 
ভাব। ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই এক নৃতন ভাবে মনে স্থান পায়; এবং 
নিজেও কিছু কিছু চিন্তা করিবার স্থযোগ থাকে বলিয়া এইরূপ 
পড়ার ফল দীর্ঘকালস্থারী হয়। কেবল ভাব-জগতের কর্তা না 
হইয়া বাস্তবের প্রতিও দৃষ্টি পড়ে। এইজন্য দেশবিদেশে ভ্রমণ, 
নান! প্রকার লোকের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান, বস্ত সমূহের 
সহিত পরিচয় ইত্যার্দি নান! উপায়ে জ্ঞানকে সবল ও দৃঢ় করিবার 
প্রবৃত্তি হয়। 
আর ছুই চারি খানি বাধা বই না পড়িয়া জ্ঞাতব্য বিষয়টা 
আয়ন্ত করিতে চেষ্ট। করিলে প্রধান লাভ হয়-_ছাত্রেরা যখন বই 
পড়ে, তখন তাহারা যে পড়িতেছে কেবল 
এভাব থাকেন! | লেখক কি ভাবে লিখিয়া- 
ছেন_.কোন্‌ বিষয়ের পর কোন্‌ বিষয়ের অবতারণ! করা. উচিত-- 
কত উপায়ে কোন কোন্‌ “0019৮ একই বিষয়ের অব- 
তাক্ণ করা যায় ইত্যাদি লেখার পদ্ধতি ও লেখকের মূল মন্ত্রগুলি 


স্বাধীন আলোচনা 


্রন্থ-নিদ্দেশ-রীতি বর্জন 


আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮৩ 


পর্ব্যন্ত স্ববশ হইয়া আসে । এ ভাব হইলে লেখ। পড়িতে পড়িতে 
লিখিবার ইচ্ছা ও শক্তির উদ্রেক হয়। “কেবল গ্রহণই না করিস 
পরকেও কিছু দিব”-__-এ উচ্চ আশা মনে স্থান পায়। তখন অঙ্থু- 
সন্ধিংস্থ হই জ্ঞানের অন্বেষণে ব্যাকুলভাৰে ঘুরিয়! বেড়াইতে 
প্রবৃতি জন্মে । 

ইহার ফলে নিজেদের ইতিহাস, বিজ্ঞান, শান্তর, সাহিত্য ইত্যাদি 
সকণ বিষরই পরের চোখে না দেখিয়া নিজেদের চোখে কিরূপ 
দেখায় ইহা ভািতে ও কাজে পরিণত করিতে উৎসাহ হয়। তখন. 
অপরের ভাবগুলি নিঞ্জের ভাবায় অচ্কুবাদ করিয়া বা! অপরের কথার 
সারাংশ অন্ন কথার নিজে লিখিয়া সন্ত থাকিতে পারা যায় না। 
বরং কার্য ও ঘটনাবলী, সকণ প্রকার চিস্তামোত ও কর্মের 
মান্দোলন, এবং সকপ প্রকার দৃশ্ঠ ও শ্রাব্য বন্তর মধ্যে থাকিয়া 
প্রশ্নের পর প্রশ্নের দ্বারা মানৰ ও জড় প্রকৃতির লুক্কারিত ভাণ্ডার 
হইতে অনুল্য তথ্যের আবিষ্কার করিতে প্রয়াস হয়। যথার্থ সত্য 
নির্ঘ্ন করিয়া এক একটা বিজ্ঞান হট করিবার ক্ষমতা জন্মে । 

(ক) যথাসম্ভব পুস্তকের সাহাযা ব্যতিরেকে শিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা কর! উচিত। অবশ্য ভাষার জন্ত উপযুক্ত 
সময়ে কয়েকটা সাহিত্য-রস-যুক্ত পুস্তক 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে নিয়- 
শ্রেণীতে ভাষাসমূহের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির সহিত 
পরিদিত করিয়! দিবার জঙ্) পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ কগা সগত 
-নছে। মুখে মুখে ভাঁষ। বাবহার করিতে করিতে ব্যাকরণের 


মৌখিক শিক্ষ 
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নিয়মগুলি আয়ন করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে ফল 
ভাল হয়। 

ইতিহাস-বিষয়ে নিম শ্রেণীতে কথকতার আকারে গলের ভিতর 
দিয়া সমগ্র ইতিহাসের স্তম্তশ্বরূপ প্রধান প্রধান ঘটনা, আন্দোলন 
ও মহাপুরুষদিগের কাহিনী শিখাইয়া দেওয়া উচিত, এবং উচ্চ 
শ্রেণীতে কেবল একটী মাত্র টেক্ন্ট্‌বুকের উপর নির্ভর ন! 
করিয়া বিনিধ পুস্তকের সার-সঙ্কলন দ্বারা শিক্ষা প্রদান কর! 
কর্তব্য । | 

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এব রসায়ন- 
বিজ্ঞান এই চাবি প্রকার ধিগ্ানের প্রধান প্রধান বিষরগুলি শিক্ষা 
দেওষ়া উচিত। এজন্য আদৌ পুস্তকের ব্যব- 
হার করিতে হইবে না। ছাত্রের বিজ্ঞানালয়ে 
পরীক্ষা করিয়া উ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ স্বয়ং নিরীক্ষণ করিবে এবং 
জীব-শরীরের বিভিন্ন অবয়বের নমুনা! দেখিবে । তাহাদিগকে ভেক- 
ছাগলাদির অঙ্গচ্ছেদও করিতে হইৰে। অস্থি বিগ্ভা-বিষরক এবং 
জীবজগতসন্বন্ধীর মানচিত্র নিরীক্ষণ এবং চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রকৃতির 
বিবিধ অভিবাক্তির সহিত শিক্ষাথিগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত 
হইবার সুধোগ বাহাতে প্রাপ্ত হয়, তাহার বাবস্থা কর! বিধেয় | 

সপ্তাহে কয়েক ঘণ্ট1 ছাত্রদ্দিগকে চিত্র-বিগ্বা শিক্ষা করিতে 
হইবে। সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও অন্তবিধ চিত্র অস্কনের ব্যবস্থা প্রয়ো- 
জনীয়। এতদ্বাতীত সুত্রধর এবং তত্ত্ববায়ের কর্ম শিক্ষা করিলে 
হস্ত চক্ষুরাদি ইন্িরের নৈপুণ্য জন্মিবার পক্ষে সুবিধা হয়। 


হাতে কলমে কাজ 


আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮৫ 


:খ) শিক্ষা-প্রণালীর গুণে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের বাহুল্য কোন 
শিক্ষায় বহমুখীনত| অনিষ্ট সাধিত হয় না। বরং বিষয়গুলি পর- 
আবগ্তক  স্পর সম্বন্ধ বলিয়া উপকারই হইয়া! থাকে। 
সময়-বিভাগ এমন ভাবে নিদ্ধারিত করা উচিত যাহাতে ছাত্রের! 
আত সহজেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারে। 
ঈসণ, অঙ্কন, কথোপ- দৈনিক শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় (কিছু অধিক 
কখনজ্রনিত আনন্দ হইলেও শিক্ষার্থীদের মনগিক শৈথিল্য জন্মে 
না। বিজ্ঞান-গৃহে বস্তুপরীক্ষা! অথবা কারখানায় সমবেত হইয়। কর্ম, 
চিন্রাস্কণে মনোনিবেশ, এবং ধরঠিহামিক ও ভৌগোণক হ্থ্যপূর্ণ 
স্থানে ভ্রমণ অথবা তাহাদের বিবরণ শ্রবণ প্রভাত আমোদ-জনক 
“বষয় যদি শিক্ষা-বা!পারের প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে গণিত 
এবং সাহিতা-শিক্ষার সময়ে ছাত্রদিগের অবসাদ বা শিরংগীড়া 
উপস্থিত হয় ন|। 
শিক্ষণীয় বিবনের সংখ্যাধিক্য হইলেও ছাএরদিগের পক্ষে শিক্ষা- 
শন্ধতি আনন্দারক ও প্রাতিকর বোধ হতে থাকে । পুস্তকের 
ভারে আক্রান্ত থাকিতে হয় না এবং মুখস্থ 
করিখার প্রপ্ধোন হর না এণিয়া তাহারা 
'বন্াভ্যাসে বিশেষ প্লেশ বোধ করে না। 
বিগ্ারণের পাল হইতেই বন্নস ও ধারণার উপবোগী প্রাকৃতিক 
'ব্ঞ্ঞান-শিক্ষার কলে বাহজগতের প্রকৃতি ও পর্রিবর্ধনগুপি নিরীক্ষণ 
করিত কাপতে জাণেন্ির 'পচুহ্রে মধান্‌ অগ্ণালন হইতে থাকে। 
সুবিত পুত্তক আলানর পরিবর্বে প্রহতিগ্রস্থপাই এবং পিজ্ানাগারে 


৮৬ শিক্ষা সমালোচন! 


পদার্থসমূছের গুণ-বিচার ও কৌতুকোদ্দীপক পরীক্ষার ফলে চিত্তের, 
শ্কর্তিজন্মে। 

প্রধানতঃ মাতৃভাষার সাহায্যে নি়শ্রেণী হইতে সর্বোচ্চশ্রেণী 
পর্য্যন্ত শিক্ষা গ্রদান করিলে শিক্ষা দুরূহ ন1 হইয়া! সহজ হয়; 
এবং যাহা শিক্ষা! কর! যাঁয় তাহা! কেবল বাক্য 
ও ভাষাগতই থাকে না, ভাব ও বস্তগত এবং 
জীবন্ত হইয়! প্রকৃত বাস্তব জীবনের বিবিধ অভাবমোচনে সাহায্য 
করে। অধিকত্ত, শিক্ষা অল্লায়াস-ও অল্লসময়-, স্থতরাং অন্পবায়- 
সাঁধ্য হয়। 
(গ) প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মাগ্ুসারে শিক্ষার্থীরা বংসরান্তে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই গৌরব প্রাপ্ত হয় । বংসরের প্রতি 
দিন বিগ্তাভ্যাসে মনোযোগী ন| হইলেও ছাত্রদিগের কোন অন্থবিধঃ 
ভোগ করিতে হয় না। এই রীতি বজ্জন করা উচিত। 

যাহাতে ছাত্রের গ্রতিদিনই প্রতিদিনকার পাঠ মমাধা করিয়! 
ফেলিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্তৃব্য। 
ছাত্রদিগকে দৈনিক কার্ধো মনোযোগী হইতে 
বিশেষ উৎসাহিত করিয়া তাহাদের চরিত্রের 
মধ্যে বিদ্তাচচ্চার অভ্যাস ও স্থির জ্ঞান-পিপাসা হৃঠি করিবার জন্য, 
দৈনিক পরীক্ষাগ্রহণের বাবস্থা কর! আবশ্ঠক। 

প্রতিদিন ছাত্রদিগের পাঠের ফল নির্ধারণ করিয়া একটি 
পুস্তকে লিখিয়৷ রাখ। উচিত। বৎসরাস্তে এই দৈনিক পরীক্ষার 
ফলসমূহ যৌগ করিয়৷ :বাৎসরিক পরীক্ষার সহিত মিলাইয়! দেওয়া 


মাতৃভাষায় সৌকর্য্য 


দৈনিক পরীক্ষাপদ্ধতি 
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যাইতে পারে। স্থতরাং বৎসরাস্তে ছাত্রদিগের উচ্চতর শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হইবার সময় উচ্চ-নীচ স্থান কেবল মাত্র ৩। ৪ দ্বিনের ক্রমা- 
গত কয়েক ঘণ্টা করিয়া পরীক্ষা গ্রহণের দ্বার! নির্ধারিত. না হইয়া 
বৎসরের সমগ্র কার্য্য-ফলের উপর নির্ভর করে। 

প্রতি বংসরে বিগ্ভালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে বাৎসরিক ফলাঙ্গ- 
সারে পারিতোধিক বিতরণ করা হয়। যে নৃতন প্রণালী বিবৃত 
হইয়াছে তদনুসারে ফল নিরূপিত হইলে অনেক সময়ে শেষ বাৎ- 
সরিক পরীক্ষায় যে ছাত্রের! উচ্চস্থান অধিকার করে, তাহারাই 
সর্বোচ্চ পারিতোধিকের অধিকারী হয় না। শেষ পরী- 
ক্ষায় নিয়স্থান অধিকার করিয়াও যদি কোন ছাত্রের সমগ্র বৎসরের 
কার্যফল সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলেও তাহাকে উচ্চ 

ংস! প্রাপ্ত হইবার অধিকার দেওয়া! উচিত 

এই পদ্ধতিতে শিক্ষকেরাই পরীক্ষক ভাবে সমাজে গৌরব ও 
মর্যাদা! লাভ করিতে থাকেন। যাহার! বিদ্য] দান করিতেছেন, 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রকৃতি তাহারাই শিক্ষার্থীর ভধিষ্যং জীবনের নয়ন্ত। 

, পরিবর্ধুন এবং ভাগ্যগঠনের কর্তা হইবার স্থযোগ প্রাপ্ত 
হন। ইহাতে ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র, ডিগ্রি অথবা 
অন্ত কোনও সম্মান-বিজ্ঞাপক লিপি-প্রদানের যথার্থ মৃণ্য নির্ধারিত 
হইতে পারে; এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষামন্দির না 
থাকিয়া! প্রকৃত পাঠশাল! ও শিক্ষালয়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
পারে। 
(ঘ) সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মে অভিভাবকেরা ছাত্রাদিগের 
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মাঁননিক উৎকর্ষের পরিচয় পাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। বং- 
সরান্তে সন্তানপিগের উচ্চশ্রেণীতে উঠিবার 
কৃতকাধ্যতা বা অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া ষৎ- 
কিঝিৎ ধারণা করিতে পারেন মাত্র। কিন্তু অভিভাবকদিগকে 
ছাত্রগণের শিক্ষার কল জানাইবার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। 
দৈনিক পরীক্ষার ফলনসমূহ প্রতিমাসের শেষে অতিভাবক- 
গণের নিকট একখানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-পত্রে প্রেরণ করা 
কর্তবা। 
বিগ্যালম্বের অধীনে ছাত্রদিগের একটা আলোচনা-সা থাকিলে 
উপকার হয়। সপ্তাহে কয়েকবার বিদ্যালয়ের অবকাশকালে সন্মি- 
লনীর অধিবেশন হইতে পারে। শিক্ষকগণও 
এঁ সভায় উপস্থিত থাকিবেন। ছাত্রেরা ইতি- 
হাস, বিজ্ঞান ঝ। নীতিসন্বন্ধীর কোন নির্দিই বিষয়ে স্বচিন্তিত 
প্রবন্ধ পাঠ করিবে এবং শিক্ষকগণের এই বিষয়ে ছাত্রর্দিগকে 
মৌখিক বা ণিখিত উপদেশ প্রদান করিতে হইবে। 
এই প্রবন্ধনমূহ সংগ্রহ কারণে বিালয়ের অধীনে পাক্ষিক বা 
মা/নকপঞ্ চানতে পানে । এতন্বাতীত এই সমিতির অধিবেশনে 
বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরাও যোগদান 
করিয়া নিজ পঠব্বশার সুত্র সদ্ধি করিবার 
স্থৃবিধ। প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতোক 
ছাত্রের জীবনব্যাপী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। বাস্ত- 
বিক ইহার ফলে বিদ্যালয়ই যে শক্ষার্থীর ভাগা গঠনের কর্তী, 


অভিভ।বক ও শিক্ষালয় 


শিক্ষক-ও ছাত্র-সশিলন 


পুরতন ছ।ত্র 


আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮৯ 


এবং বিদ্যালয়ের চত্ঃসীমা! ত্যাগ কগিলেই শিক্ষার্থীর বিদ্যাচচ্চা 
শেষ হয় না, এই ধারণ! সমাজে বদ্ধমূল হইতে পারে। 


নৈতিক শিক্ষা 


চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা করিতে হইলে ছাত্রকে ত্যাগের পথে 
চলিতে শিক্ষা দিতে হইবে। যে থে কাঁজেকিছু ক্ষতিস্বীকার করিতে 
হয়, যে সমাজে থাকিলে পরের জন্য একটু একটু খাটবার অভ্যাম 
জন্মে, যেখানে পরোপকার করিবার সুবিধা আছে, শিক্ষার্থীকে সেই 
পল বে্টনীতেই থাকিতে হইবে। 
পৃর্ব্বে আমাদের দেশে যে শিক্ষার বাবপ্তা ছিল, তাহাতে ছাত্রকে 
গুুগৃহে বান করিতে হইত। তাহার ফলে রহক্ষঢারীর! কেবল 
শান্ত্র্র পণ্ডিত বা নৈরায়িক ভইয়! বাহির 
হতেন না! --মেখানে সংযম, শৌচ, কর্তবা- 
পাপন ও কত্ধ্রনিঠ। ইতাদি সকল গ্রকার মান্যোচিত গুণলাভের 
সঙ্গে শরীর বণিঠ ও কন্মঠি ইইয়। উঠিত। গুরুগৃভের তা ওয়াতেই 
অহচ্মারনাশ, ভক্ষিশ্রদ্ধা ইতাদি নৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান 


প্রাচীন ভরতে শিক্ষা 


বীজ গাকিত। 

আমাদের আজকালকার অবস্থায়ও ছাতরদিগের জন্য এই সংযম- 
পালন ও পরার্থে জীবনযাপনের স্বিধা করিয়া না দিতে পারিলে 
বার্থত্যাগ থিক্ষাপ্রদা- বিদ্যাশিক্ষার ভিন্ভিই গঠিত ভইবে না। তাই 
নোগযোইী কর্মকেন্দ পঠরদশাতে সমাঙ্গের ধিবিধ কাজের প্রতি 
মন বাভাতে আকৃষ্ট হয়-_-সমাজের বিভ্তিন্ন প্রকার অভাবধোচনের 


৯০ শিক্ষা-সমালোচন৷ 


ছোট ছোট আয়োজন যাহাতে শিক্ষাথিগণ নিজেরাই করিতে পারে; 
এরূপ মনুষ্যত্ব-গঠনোপযোগী ক্ষেত্র ও সুযোগ স্যটি করিয়! দিতে 
কইবে। নিঃস্বার্থ কাজই নৈতিক জীবন-গঠনের প্রধান উপকরণ 
এবং ধর্মজীবনের অবলম্বন । 
মানুষকে সংসারে প্রবেশ করিয়া! পরিবার-পালন, পরোপকার)' 
ধর্মচিন্তা, সস্তানসন্ততির বিবাহাদি, ভিক্ষুককে অন্নদান, রোগীর 
শুশ্রাধা ইত্যাদী অনেক প্রকার কাজ 
করিতে হয়। অর্থরোজগারই একমাত্র 
কর্তব্য থাকে না । মানুষ কেবল ভোগীই নয়। অনেক সময় 
ইচ্ছায় হক অনিচ্ছায় হক তাহাকে ত্যাগস্বীকারও করিতে 
হয়। মাবার ধন্মই তাহার একমাত্র কন্ম থাকে না। বৈষয়িক 
ব্যাপারেও মানুষ মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়। তাহার মনুযত্ব 
কেবল শরীর বা কেবল আত্মা লই নছে-_সেজন্ত একমাত্র 
উদরান্নের চিন্তা বা কেবল ধর্মচর্চাই জীবনের ব্রত হইতে পারে 
না। সমাজের সাধারণ মানুষকে সকল প্রকার কাঁজই করিতে হয়। 
অতএব ধে বয়সে সেই ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তৃত হওয়া যাই' 
তেছে, তখন হইতেই এই সর্বতোমুখী কর্শের দিকে লক্ষ্য করিতে 
হুইবে। মানুষ যদি কেবল এক প্রস্থ কাপড় 
বা একথালা ভাত বা কেবল জপমন্ত্র হইত, 
তবে পঠন্দশায় কেবল টাকাকড়ির বিদ্য। ব! ধর্মশান্ত্র পড়িলেই 
চলিত। কিন্তু মানুষ নানা প্রকার ইন্ছ্রিয়ের ও প্রবৃত্তির সমবাকে 
জা, তাই সকলকেই চরিতার্থ করিতে হয়। সেজন্য শিক্ষার 


গৃহস্থের জীবন 


ছাত্র-জীবনের কর্তব্য 


আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি ৯১. 


উদ্দেশ্ত কেবল অর্থসংগ্রহই হইতে পারে না। মানুষকে ভবিষাতে 
সামাঞ্জিক, পারিবারিক, ধর্মবিষয়ক, আর্থিক ইত্যাদি বত প্রকার 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে-_ছাত্রাবস্থায় প্রত্যেকটীরই সাধনা 
হইলে শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। 

ভবিষ্যৎংজীবনের সঞ্গে সম্পর্ক থাকে এরূপ শিক্ষা লাভ হইলে 
ছাত্র ও অভিভাবকগণ প্রথম হইতেই নিজ নিজ পথ বাছয়! লইতে 
সমর্থ হয়। তাহা না হইণে “এখন লেখাপড়। আরম্ত ত করা যাকৃ* 
এই ভাবিয়া লক্ষ্যহীনভাবে বিদ্যারস্ত করা হয় এবং অন্তের অভি- 
প্রায় মত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরে দেখা বায় যে--না হইল শিক্ষা- 
লাভ, না স্বার্থসিদ্ধি। 

কিন্তু আদর্শস্থির করিয়া দিলে ভবিষ্যতে একেবারে অধীর 
হইয়া পড়িতে হয় না।' পরীক্ষার ফলাফলে জীবন সার্থক ব1 নিস্মল 
মনে হয় না । ছুটা একটা “পাশে” বেশী যাস আমে না। কারণ 
তখন জান! থাকে যে, যাই ফণ হক না, সাধা অনুসারে চেষ্টা ত 
কর গিয়াছে, এখন শক্তি থাক ব! না থাক জীবনের উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করা বাইবে। 


বিদ্ভালয়ের শাসন 


বিদ্যালয় স্থানীয় সকলেরই সাধারণ সম্পন্ভি হওয়] উচিত, এবং 
সকলেরই পরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণগঠিত সমিতির হন্যে ইহার 
পরিচালনা ও শাসনভার স্তস্ত থাঁক। সঙ্গত। 


পরিচালনা-সমিতি 
তাহ হইলে সকলেই ইহার উন্নতিবিধানে' 


৯২ শিক্ষা-সমালোচন৷ 


বত্ব করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন। সকল বিষয়েই অভি- 
ভাঁবকগণ, জনপাধারণ এবং শিক্ষকেরা সম্মিলিত হইয়। কার্ধ্য 
করিতে পারেন। এই উপায়ে ইহার ভবিষাতের জন্ত সকলেই 
নিজ নিজ্দায়িত্ব উপল্ধি করিতে সমর্থ হন। 

বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহ, আরব্যয়, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি সকল 
বিষয়েই কর্তৃপক্ষ এবং আঁভভাবকগণের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে 
পরস্পর পরম্পারের অন্ুকূণ ও মহার হইতে পারেন। ফলতঃ 
বিদ্যালয় সুশাসিত এবং ছাত্রগণ স্বনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে । | 

যদি ছাত্র ও শিক্ষকদিগের একত্র বাসের ব্যবস্থা না থাকে, 
তাহা হইলে ছাতরদিগের সব্বার্গান উৎকর্ষ বিধান করিতে হইলে 
শিক্ষক ও আঠিভাব- কর্পঞ্চকে অনেক বিধয়ে অভিভাবকদিগের 

কের নম্বদ সাহাদা গ্রহণ করিতে'হইবে। এজন্ত ছাত্র- 
দিগের গৃহের চিত্র ৪ পাঠান এবং গুরুজনের প্রতি আচরণাদি 
সম্বন্ধে অভিভ্াবকগণের ভস্তে সম্পূণ দাফ়িত্ব অর্পণ করা 
উচিত । এ সকল বিষয়ে শিক্ষকরধিগের শাসন অথবা বিদালয়ের 
'বধান বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে না। 

(কন্ধ যে সকল ছা শ্দ্যালয়ের ছাত্রাবাসে শিক্ষকদিগের 
তত্বাবধানে বাস করে, তাহাদের চারত্রের জন্য বিদ্যালর দায়িত্ব 
গ্রহণ কাঁগিতে পারে। 

সাধারণতঃ গাত্রগের চরিব ও শাসন সন্বন্ধে অভিভাবক- 
গণের নিমপিখি 5 নিয়ম পালন করা উচিত-_ 

(ক) তত্বাবধানস্থ কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিবার সময়ে 


আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি 


অভিভাবককে স্বহস্তে লিখিত 'মসুমতি পত্র প্রদান করিতে হইবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র পুব্বে কোন বিদ্যাণয়ে পড়িত কি না, 
পড়িলে সেই বিদ্যালয়ের বেতনাদি সমস্ত প্রাপা দেওয়া হইয়াছে কি 
না, এবং সেই বিদ্যালয়ে তাহার কিরূপ আচরণ ছিল* ইত্যাদি 
বিষয়ের সার্টিফিকেট প্রদান করা কর্তধ্য। 

(খ) বিদ্যালয়ের অবকাশকালে ছাত্রের গৃহে কিরূপ আচরণ 
করে, অবকাশের পর বিদালয় খুলিবার সময়ে অভিভাবকদিগের 
তদ্দিষয়ে নস্তব্য প্রকাশ করিগ! কপক্ষকে জ্ঞাগন করা কর্তব্য। 

(গ) গ্ানীয় লোক্হিতকর কে'ন কার্যে যোগদান করিতে 
হইলে, অথবা বিদ্যালয়ের উগ্নতিকক্পে কোন কাধা করিবার জন্ত 

অথবা গ্রামান্তরে যাইরা শিক্ষাপ্রচার বা 'অর্থসংগঞৎ করিবার জন্ত 
অভিভাবকগণের মঠনতি গ্রহণ কর্ৃপক্ষগণের কর্তব্য । 

(ঘ) প্রতিমীসে অভিভাবকগণের নিকট ছাঞ্দিগের মে দন, 
পরীক্মার ফল-বিজ্ঞাপনপত্র প্রেরিত হয় তীাহাদিগেপ মে ফ" 
বিচ্ঞাপনপত্রে গ্রহে চদিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া কর্পক্কে 
তাহা পাঠান উচিত। 


2/ 
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অধ্যাপক 
অধাপকগণের একাধারে অনেক গুণ থাকা আবগ্ভক | কেবণ 
অধ্যাপকের গুণ মাত্র পাঁচ ঘণ্টা খুলে করেকটী বইএর অগ 
(১) শিক্ষক করিয়া ছাত্রগণকে মুখস্থ করাইয়া দি.৩ 
পারিলেই অধ্যাপকদের কর্তবা শেষ হয় না। 
ইহাদিগকে প্রথমতঃ ধঁতিহাপিক বা বৈজ্ঞানিক অনুমন্ধান 


৯৪ শিক্ষা-সমালোচনা 


এবং সাহিত্য-সমালোচন! প্রভৃতি বিশেষ কোন এক শান্ত্ান্নণীলনে 
রত থাকি! প্রকৃত পণ্ডিতভাবে সত্য আবি- 
কারের জন্য বিদ্যাচষ্চায় জীবন অতিবাহিত 
করিতে হুইবে। তেমনি অপর দিকে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্তালয়ের 
পরিচালনাবিষয়ক সকল প্রকার কর্ম, ছাত্রগণের চরিত্র গঠন, 
তাহাদের মধো শৃঙ্খল আনয়ন, সাধারণের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, বিগ্ভালয়ের পরিদর্শন 
প্রভৃতি বিবিধ শাসনকার্ধা করাও তীহাদের কর্তব্যের মধ্যে 
পরিগণিত। 

তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীর বয়স ও প্রবুন্তির বিকাশানুযার্ী কখন 
কোন্‌ বিগ্রা আলোচিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত, তাহাকে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় এবং কত বয়সে কোন্‌ বিষয়ের কত অংশ শিক্ষা 
দেওয়া উচিত এই সমুদয় শিক্ষাবিজ্ঞান- 
সম্বন্ধীয় বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিবার 
'জন্থ সকল শাস্ত্র এবং সকল বিগ্তার প্রতি অন্থরাগী থাকিয়া 
অধ্যাপকদ্দিগকে প্রকৃত “এডুকেশনিই” ব। শিক্ষাতত্বজ্ের মর্যাদা 
লাভ করিতে হুইবে। 

পুস্তকের সাহায্য না লইয়৷ আধকাংশ শিক্ষা প্রদান করিতে 
হইলে শিক্ষকদ্দিগকে বিবিধ পুস্তকাদির সার- 
গ্রহ করিম স্বাধীনভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের 
পাঠ প্রস্তত করিতে হয়। ইহারা এই সকল বিষয় শৃঙ্খণীক্কত 
করিয়। পুস্তকাকারে লিখিতে বাধ্য হন। 


(২) বিশেষজ্ঞ 


(৩) ধুরদ্ধর 


(৪) শিক্ষাতত্বজ্ঞ 


(৫) গ্রশ্থকার 


আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি ৯৫ 


এতদ্বাতীত, বিদ্যাদানই ধর্ম মনে করিয়া বাহার! শিক্ষাবিস্তার 
কার্ধ্য জীবনের রতন্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহাদিগের 
বারা শিক্ষাবিভাগের কার্ধা স্ুচারুরূপে চলিতে পারে না। কিন্তু 
সেরূপ শিক্ষক অতি বিরল। 
এই সকল কারণে প্রতোক বিশ্ববিগ্ঠালয়ে নিজেদের 
কার্যোপযোগী .শিক্ষক তৈয়ারী করিয়া লইবার বাবস্থ। থাকা 
উচিত। এই উদ্দেশ্তে যে সকল ছাত্রেরা কলেজের উন্নত 
শ্রেণীতে পড়িতেছে এবং বিদ্যাদান-কার্ষ্য 
যাহাদের প্রকৃত প্রবৃত্তি আছে, এরূপ শিক্ষান- 
রাগী অধায়নশীল ছাত্রদিগকে অধাপনাকার্যে নিযুক্ত করিলে 
ভবিষ্যতে স্থফললাভ হইতে পারে। অবশ্ঠ সেই ছাত্র-শিক্ষকগণের 
উচ্চতর শিক্ষার ভারগ্রহণও বিদ্ভালয়ের পরিচালকগণের কর্তব্য । 
শিক্ষার্থীদের কথক্চিং মানসিক উংকর্ষ সাধিত হইবার পর 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত যুগপৎ অধায়ন ও অধ্যাপন! কার্ধ্য সম্পন্ন 
যুগপৎ অধ্যয়ন ও অধ্যা- হইবার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়। তাহা হইলে 
পনার আবগ্বকত। জ্ঞানানুশীলনে উন্নতি সাধিত হয়। কারণ 
শিক্ষকতাকাধ্ধ্যে বিদ্যালয়ের পরিচাণন। ও শিক্ষা প্রণালী প্রন্থতি 
'শিক্ষাপদ্ধতিসম্বপ্ধীর বিষরসমৃহে অভিজ্ঞতা জন্মে, শ্বাধীনভাবে 
কর্ণকেন্ত্র গড়িয়া! তুলিবার। দায়িত্বগ্রহণে সাহস হয় এবং 
ক্রনশঃ নিজ নিকষ বিশেষ আলোচা বিষয় বাছিয়া লইয়া 
কেবলমাত্র সেই বিষয়েই, সম্পূর্ণ মনোযোগী হইবার স্থযোগ 
পাওয়া যায়। অধিকন্ত, প্রয়োগের ক্ষেত্র পাইয়া পুর্বোপার্জিত 


অধ্যাপকগণের শিক্ষা 


৯৬ .শিক্ষা-সমালোচনা 


জান অনেক বিষয়ে স্পূর্ণতা লাভ করে, এবং সরস ও বদ্ধমূঙ' 
হয়। এতদ্যতীত, সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ 
সাধিত হইতে থাকে এবং শিক্ষাপ্রচাররূপ লোৌকহিতকর কাধ্যে 
যৌগদানের ফলে পঠদ্দশাতেই প্রকৃত নৈতিক চরিত্র গঠনের 
স্রব্রপাত হয়। 


বিষ্ভালয়ে ধর্মশিক্ষা* 


প্রায় ছুই পুরুষ কাল ইংরাজী ধরণেব বিশ্ববিস্তালয়ের প্রভাবে 
ভারতবাসী শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইরা আসিতেছেন । এই শিক্ষা- 
ধর্মশিক্ষার আয়োজনের প্রণালীর একটা অসম্পূর্ণতার দিকেও প্রথম 
 জস্ত আকা্জা হইতেই সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেটা বিদ্যা- 
চর্চায় ধর্শিক্ষার অভাব। 
দেশীয় লোকের! অল্পকালের মধ্যেই দেখিলেন, সমাজে ভক্তি 
ও প্রেমের বন্ধন চলিয়া! যাইতেছে, শ্রদ্ধার সম্ব্ধ কমিয়া আসি- 
তেছে। তাহা নিবারণের জন্ত ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে বিদ্যা: 
লয়ের বোডিং-গৃছে নীতি ও ধর্ধগ্রস্থ পড়াইবার আয়োজন হইল, 
এবং ছাত্রাবাদের মধ্যে দেবালয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে 
লাগিল। ক্রমশঃ রাজপুরুষেরাও ভাবিলেন--“সমাজের এইরূপ 
নীরব প্রতিবাদসনূহ কি একেবারেই অমূলক ? শিক্ষিত সমাজে 
রাজছ্বেষের ভাব, নরহত্যার প্রবৃত্তির জন্য যে ধর্মহীন শিক্ষাপদ্ধতিই 
দ্বায়ী নয়, তাহা কে বলিতে পারে ?, 
ইতিমধ্যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ শিক্ষার আয়োজনে ধর্মের 
ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, আর এ জন্ত ছুইট! নূতন বিশ্ব- 
বিস্তালই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই সকল কারণে বিদ্ধার 


* চুঁচুড। সাহিভাসম্মিলনে পঠিত, ফাল্গুন, ১৩১৮ 
৭ 


৯৮ শিক্ষা-সমীলোচনা 


সঙ্গে ধর্মশিক্ষা হইতে পারে কি না গবরেনপ্টের শিক্ষাবিভাগও 
তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। তাহ! ছাড়া সরকারের 
অধীনে একটা স্বতন্ত্র “রিসার্চ ইনৃষ্টিটিউট” বা উচ্চ বিদ্যালয়- 
প্রতিষ্ঠারও আয়োজন হইতেছে । সেখানে আমাদের প্রাচীন 
ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় বিশেষরূপ উৎসাহ ও 
সাহায্য দেওয়া হইবে। সুতরাং আশ! করা যায়, শীন্রই দেশে 
ধ্ঘশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। 

কিন্তু এই সঙ্গে আধুনিক ভারতের একটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা 
মনে পড়িতেছে। আমাঁদের মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা হয় বটে, 
াধুনিক ভারতের কিন্তু আমাদের সমাজের অভাব ও স্বভাবের 

দুর্ভাগ্য সঙ্গে প্রায় কোন অনুষ্ঠানেরই যথার্থ সম্বন্ধ 
থাকে না! অন্যকালে বা অন্তদেশে হয় ত কোন অনুষ্ঠানে সফল 
পাওয়া গিয়াছে। ভালরকম চিন্তা না করিয়াই তাহার প্রয়োগ 
আমাদের সমাজে ও চলিতে থাকে । 

এখানে কোনও আইন চালাইতে হইলে বিদেশ হইতে 
তাহার নমুন৷ আনা হয়, বিদেশেই তাহার খসড়া প্রস্তুত হয়। 
ভারতবাসীর আর্থিক উন্নতিবিধান করিতে হুইবে ?--বড় বড় 
ফ্যাকৃটারী ও কারখানা তৈয়ারী আরম্ভ হইল, অবাধ-বাণিজ্যনীতি 
প্রচলিত হইয়া! গেল! নিয্নশ্রেণীকে শিক্ষা দিতে হইবে? অমনি 
জাতিভেদ ভাঙ্গিবার প্রয়োজন বোধ হইল, অথবা! অসংখ্য ম্যাজিক- 
লন কেনা হইল! স্বাস্থ্রক্ষা করিতে হইবে? ফুটবল ডাম্বেলে 
বাজার ভরিয়! গেল। একতা বাড়াইতে হইবে? হিন্দু-মুনলমান 


বিভালয়ে ধন্মশিক্ষা ৯৯ 


্রাহ্-ষ্টান এক টেবিলে খাইতে বসিয়৷ “ভাই ভাই এক ঠাঁই” 
হইয়৷ গেলেন! বাস্তবিক শিক্ষাই হউক, বা! রাষ্ট্রীয় ব্যাপারই 
হউক, সামাজিক আচার-ব্যবহারই হউক বা বৈষয়িক কাজকর্ম 
হউক-যাছাতে উন্নতির প্রয়োজন, তাহাতেই ব্যবস্থা কর] হয়-- 
নিজেদের “ধাত', নিজেদের গতি, নিজেদের অতীতের জগ্যক্‌ 
আলোচনা না করিয়া । 
এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থার কারণ আছে । প্রায় সকল 
বিষয়েই আমাদের চিস্তা ও কার্য এবং উন্নতির প্রবর্তক- -আমাদের 
পা্টাত্য কর্িগণের শাঁসনকর্তার! ৷ তাহাদেরই অধাপক ও প্রচারক 
নেতৃত্ব শিক্ষাব্যাপারে আমাদের নেতা । তাহাদেরই 
এপ্রিনীয়র ও চিকিৎমক আমাদের আধুনিক বৈষয়িক ও ভৈষজ্য 
কন্মে আমাদের পথপ্রদর্শক । সুতরাং তাহাদের 'পাশ্চাত্যজগতের 
অভিজ্ঞতা এবং স্বদেশের জাতীয়শিক্ষার প্রভাব ছাড়া তাহাদের 
নিকট আমরা আর কিছু আশ! করিতেই পারি না। আর 
আমাদের দেশের যাহারা তাহাদের দৃষ্টান্তে, অধ্যাপনায় ও উৎসাছে 
কাজ কাঁরতে আরম্ভ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে বেশী লোক 
স্বাধীননভাবে চিত্ত করিয়! কর্মে অগ্রসর হইতে স্থখোগ পান নাই। 
আমর! এখনও অন্থকরণের যুগেই আছি, আমাদের বিশিষ্ট চিন্তা- 
প্রণালী ও স্বাতন্ত্বোধ বিকাশলীভ করে নাই। 
বিশেষতঃ আমাদের অনেকেই কালণইল, হুইট্ম্যান, টলইয় 
প্রভৃতি আধুনিক পাশ্াত্য চিন্তাবীরগণের ভাবুকতা ও 
অতীন্দ্রিয়তায় মুগ্ধ । তাহারা এই আধুনিক আধ্যান্মিকতার 
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সন্ধান পাইয়াই প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার মর্মস্থল অধিকার করিয়! 
ফেলিয়াছেন এইরূপ তীহাদের ধারণা । সুতরাং এখন পর্যন্ত 
্বদেশীয়গণের চিত্ত আমাদের প্রকৃত জাতীয় স্বাতন্ত্রা, আমাদের 
-সংমোহন সভ্যতার মূলমন্ত্র, আমাদের সামাজিক জীবনের 
বৈচিত্র্য বুঝিবার জন্ত কেহই চেষ্টা করিবার প্রয়োজনই বোধ 
করেন না। উপনিষদ্‌ ও গীতার ছুই চারিটা গ্লোক মনে রাখিলেই 
হইল, আর বৈদাস্তিক উপদেশ, আত্মার অমরতা, জীবনের 
সাধন! প্রভৃতি আলোচনার জন্ত ভাবনা কি? রুসো, ব্রাউনিং, 
এমার্সন, সোপেনহয়ার ঘঁটিলেই চগ্রিতে পারে ! 
আমাদের চিন্তে স্বাতন্ত্রবোধ এতই কমিয়া গিয়াছে ঘে, আমরা 
আমাদের চারিদিকৃকার অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা বিচার করিতে 
শিক্ষার ব্যবস্থায় পারি না। আমাদের প্রকৃতির উপযোগী 
ধর্দাসমন্তার মীমাংসা কোন অনুষ্ঠান আবিফার করিয়া লওয়া 
আমাদের পক্ষে একগ্রকার অসম্ভব। ধর্মমশিক্ষার আয়োজন 
করিতে হইবে? অমনি পাশ্চাত্যসমাজের যুক্তিগুি মনে পড়িয়া 
গেল-_তাহার্দের সমস্তাগুলি আমাদের সমাজে টানিয়া আনিতে 
জারম্ত করিয়াছি। তাহাদের আশঙ্কাগুলিও মনের মধ্যে আধি- 
পত্য বিস্তার করিয়! বসিয়াছে। 
ইউরোপ ও আমেরিকার নেতৃবর্গ মনে করেন--বিস্ত। ও ধর্ধব 
পরম্পরবৰিরোধী। বিস্তালয়ের গণ্ডীর মধ্যে 
ধর্মের গ্রভাব বিস্তার করিলে বিস্তার সর্বনাশ 
কর! হয়। আবার ধর্ষের প্রতিষ্ঠানে বিস্তার আধিপত্য 
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প্রতিষ্ঠিত হইলে ধর্মভাব জলাঞ্জলি দিবার জন্ত প্রস্তুত হওয়! 
উচিত। ছুয়ে কখনই মিলিতে পারে না, _বিস্তা আলোক, ধর্ম 
অন্ধকার। বিগ্তা যুক্তি ও তর্কের সন্তান, ধর্ম শ্রদ্ধা ও. বিশ্বীসের 
আশ্রিত। বিদ্যা পৃথিবীর উপর মানুষের অধিকার বাড়াইয়া 
দেয়, ধর্শ ঈশ্বরের অবতারণ! করিয়া মানুষের শক্তিকে সংযত ও 
সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। বিদ্যায় ভবিষ্যংকে দখল করিবার 
প্রবৃন্তি জঙ্ষবে, ধর্মে অতীতের প্রতি মমতা! বাড়িতে থাকে । ব্দা। 
মুক্তির উপায়, ধর্ম বন্ধনের কারণ। সুতরাং আমর! “সোণার 
পাথরবাটী” অথবা “কাঠালের আমসত্ত্' বলিলে বের 4 ধারণা করিতে 
পারি, পাশ্চাত্যজগতের বিচক্ষণ ব্যক্তির! বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার 
ব্যবস্থায় দেইরূপই এক অসম্ভব অন্বাভাবিক সংযোগের ভয়ে 
্রস্ত হন। | | 

তাহাদের আর এক ভয়ের কথা--ধর্মম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 
এবং বিচিত্র ধন্মসম্প্রদায়। শিক্ষার ব্যবস্থায় ধর্মচর্চার আয়োজন 
করিতে হইলে দেশের কোন্‌ সম্প্রদায়ের, কোন্‌ মতবাদের প্রশ্রয় 
দেওয়া হইবে? দলাদলি, সংগ্রাম ও বিরোধ যে তাহা হইলে 
সমাজে চিরন্তন হ্ইয়া! গড়িবে। পাশ্চাত্যজগতে ধর্মসংগ্রাম, 
ধর্মননির্ধযা তন, ধর্মকলহের ইতিবৃত্ত পুনরায় অভিনীত হওয়া কখনই 
শ্রেয়স্কর নয়। নুতরাং বিদ্যালয়ের আবেষ্টনের মধ্যে ধর্মের কথা 
তুলিয়া! রাষ্্ীয় অনৈক্য ও মতভেদগুলি বাড়াইয়৷ তুলিবার 
প্রয়োজন নাই। 

এই কুসংস্কার ৫ অনৈক্য-বদ্ধির ভয় আমাদের নেতৃবর্ণকেও 
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আক্রমণ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। পাশ্চাত্যজগতে এই 
সমুদয় মীমাংসা! করিবার যে কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের 
দেশেও তাহারই প্রচলন হইবার উপক্রম 
হইয়া উঠিয়্াছে। সেই সকল দেশে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধীনে একটা "থিয়লজিক্যাল ফ্যাফল্টি? বা! ধর্মমমিতি 
গঠন কর! হইয়া থাকে । যথামম্তব সম্প্রদায়ে সম্প্রদ্দায়ে একট 
'রফা' করিয়া কতকগুলি আইন করা হয়। ধর্্শিক্ষা যাহাতে 
অত্যুচ্ ভ্ঞানবিজ্ঞানের নিয়মে চলিতে পারে, যাহাতে ইহার মধ্যে 
সঙ্কীর্ণতা, গ্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিতে না পারে, 
তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে। জগতের অন্যান্ত বিভাগের 
তথ্য আলোচন! যে উপায়ে হইয়া থাকে, তাহাই অবলম্বন করিয়া 
ধর্মঞজগতের সত্যগুলিও অন্ধ্সন্ধান কারতে বিধান কর! হয়। এই 
উপায়ে বিদ্যা ও ধর্মে একটা সামগ্জন্ত হ্যষ্ট করিবার প্রয়াস 
চলিতে থাকে । অধিকত্ত, সম্প্রদায়ভেদে ধর্মদন্দির, ছাত্রাবাস বা 
পাঠাগারের আয়োজন হয়। আর স্থানে স্থানে মতবাদের প্রাবল্য 
অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালরই 
গ্রতিষ্িত হইয়] থাকে । 

অবশ্ঠ পাশ্চাত্যসমাজের অভাব-পৃূরণের উপযোগী বলিয়াই 
পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি এইরূপ বিচিত্র ধর্মরশিক্ষা-পদ্ধতি অবলদ্বিত 

সমালোচনা! হ্ইয়াছে। ইহাতে তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ 
হইতে পারে বটে, কিন্তু এই এক নিধানের দ্বারা পৃথিবীর 
সকল সমাজেরই অভাব মোচিত হইবে এমন কোন কথা নাই। 


মীমাংসা 
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মানবজীবনে ধর্মের স্থান সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের ধারণ! বিচিত্র । 
তাহারা মনে করেন-_ঈশ্বরচিন্তা, ভগবানের আরাধন!, ধর্মকর্ধণ 
মানুষের বিশেষ কতকগুলি কার্য্য,__-অন্তান্ত কর্ম ও চিন্তা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র) তাহার মস্তিষ্কে ধর্চিস্তার জন্য একটা বিশেষ 
প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার হৃদয়ে একটা বিশেষ বুন্তি আছে, তাহার 
চিত্তে এ জন্য একটা স্বতন্ত্র আবেগ ও আকাজ্ষা আছে। ধন্ম অনেক 
কাঁজের এক কাজ মাত্র--জীবনের বিচিত্র বিভাগের মধ্যে একটি 
বিভাগ মাত্র। মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া! শারীরিক আনন্দ উপভোগ 
করিল, অথব! বিদ্বালয়ে যাইয়া পদার্থবিজ্ঞানে« বক্তৃতা শুনিল, 
কিম্বা সাহিত্যসভায় আসিয়া ভক্তিবাদ প্রচার করিল, অথবা রাষ্ট্র 
সভায় আলোচন! করিয়া দেশের ভাগ্য নিয়প্রিত করিল, কিন্ত 
তাহাতে ধর্মকর্ম করা হয় না। তীহাদের বিবেচনায় ইহাতে 
তাহার শারীরিক পুত্তির, মানদিক পক্তির অথবা সামাগ্সিক প্রনুন্তি- 
সমূহেরই অনুশীলন ও পুষ্টি হইল মাত্র। 
তাহার! মনে করেন, ধর্ম্মের জন্ঠ মাঁনবকে অন্ত কতকগুলি বৃত্তির 
অনুশীলন করিতে হইবে । এজন্ তাহার কতকগুলি মতবাদ গ্রহণ 
করা আবশ্তক। ধর্মের বিষরীভূত বিশিষ্ট কয়েকটি শাস্ত্র আলোচন! 
ধর্ম মানবজীবনের আবশ্তক। ধর্মচিত্ত| ও ধর্মকর্শের জন্য বিশেষ 
বিভিন্ন বিভাগের একটি কোন সময় নির্দিষ্ট করিয়! রাখ! আবশ্বক। 
বিভাগমাত্র. ঠিক যখন সেই নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ গুলি পড়া হয়, 
অথবা নিদিষ্ট দিনে ধর্মুসভায় বক্ত-তা শুন! হয়, অথবা ধর্মবিষয়ক 
সমালোচনায় যোগদান করা হয়, কেবল তথনই মানুষের ধন্মীচরণ 
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করা হইল, এইরূপই তাহাদের ধারণা। স্বতরাং সেই দিনে সেই সময়ে 
সেই গৃচে যাহা! করা হয় হউক, তাহার সঙ্গে দিবসের অস্ান্ত চিন্তা ও 
কর্মের, জীবনের অন্তান্ত বিভাগের কোনরূপ সংস্রব নাই। তাহারা 
বিবেচনা করেন, গৃহস্থের নিতাকর্্ম-পদ্ধতির মধো ধর্মকে একটা 
বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র গার্ধস্থ্য জীবনে, পারি- 
বারিক কার্যকলাপে, সৌজন্তশিষ্টাচারে, শিল্প ও ব্যবসায়ে, রাষ্ট্রীয় 
কর্শে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নীতিশাস্ত্র-_অর্থনীতি,পরিবারনীতি, রাষ্রনীতি__ 
মানিলেই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইতে পারে। এই সকল কার্য ও চিন্তার 
ক্রমান্বয় ও পৌর্বাপোৌধ্য স্থির করিবার জন্ত ধর্ম আলোচন! করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই। 
আর, বাস্তবিক ধর্মশিক্ষায় তাহারা কতকগুলি আলোচনা, 
গবেষণা, গ্রন্থপাঠ, সাহিত্যচ্চা মাত্র বুঝেন। থিয়লজিক্যাল 
ফ্যাকলটির বিধানে শিক্ষাথিগণকে তাহাদের ধর্প্রচারকদিগের 
ধর্ুশিক্ষ। ইতিহাস- জীবনী সংগ্রহ করিতে হয়। কোন্‌ কোন্‌ 
শিক্ষার এক অধ্যায় মহাত্মা তাহাদের ধর্মম-ইতিহাসের স্তন্তত্বরূপ, 
কবে কোথায় কিরূপভাবে কোন এক মতবাদ বা অনুষ্ঠান বিকাশ 
লাভ করিয়াছে, কোন্‌ মহাপুরুষ কি উপদেশ প্রচার করিয়৷ 
গিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ের এতিহাসিক অন্ুসন্ধান করা হইয়। 
থাকে মাত্র। 
ধর্মগ্রন্থ পাঠই ধর্মজীবনগঠনের উপায় বিবেচনা করিলে ধর্মের 
ইতিবৃন্তসঙ্কলনই ধর্মকর্ম হইয়া পড়ে। ইহাতে জাতীয় ইতিহাস 
অনেকটা ম্প্ই ও বিশদ হইতে পারে, ইতিস্থাস-শক্ষা কার্যকরী ও 
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মুখদায়ক হইতে পারে। ইহাতে দেশীয় ধর্মের পৌর্বাপৌর্যা, জাতীয় 
ধর্মানুষ্ঠানের বিচিত্র অঙ্গগুলি হৃদয়ের উপর বেশ প্রবলভাবে অধি- 
কার লাভ করিতে থাকে । জাতীয়শিক্ষার সার্থকতার পক্ষে ইহা 
যথেষ্ট প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে সমাজ্জের ও দেশের অতীত ও 
বর্তমান অবস্থার প্রতি শিক্ষার্থী অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই 
আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। 

এইরূপ ধন্দ-গ্রন্থ পাঠে আরও একটা লাভ আছে। দেশের 
পূর্বপুরুষগণ কোন্‌ প্রণালীতে চিন্তা করিতেন, তীহাদের 
ধর্ধ-শিক্ষ। দর্শন-শিক্ষা আচার্যোর1 বিগ, দেবতা, পুজা, মানবের 

এক অঙ্গ ভবিষ্যং প্রন্থতি সম্বন্ধে কোন্‌ কোন্‌ মতবাদ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের মধ্যে বৈচিত্র্য 
ও পার্থক্য কি উপায়ে সাঁধত হইয়াছে, .সেই মতবাদসমূহ 
সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কি না, জাতীয় জীবনের অন্তান্ত 
বিভাগের চিন্তা ও কর্মসমূহ কি ভাবে তাহার ফলে রূপান্তরিত 
হইয়াছে_ইত্যাদি দর্শন ও সমাঞতত্ববিষয়ক বিবিধ প্রশ্নেরও 
আলোচন। করিবার সুযোগ থাকে । এই উপায়ে দেশের পূর্বাপর 
চিন্তাসমূহ ছাত্রের মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। তাহাতে 
দেশকে চিনিবার পক্ষে, সমাজের প্রকৃতি বুঝিখার পক্ষে ছাত্রা- 
বন্থায়ঃ সুবিধা পাওয়া যার়। 

তাহ ছাড়! দর্শন ও মনস্তত্বের আর এক বিভাগ ও এই উপায়ে 
আরত হইয়৷ আসে। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামুণক আলোচন! দ্বার! 
ধর্মম-বিজ্ঞানে'র নিয়মগ্ডলি ধরিতে পারা যায়। মানবের আদিম 
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ধন্মভাব, মানুষের চিরন্তন ধর্ম-প্রবৃত্তি এবং বিচিত্র ধর্মকর্মের 
মধো কি সাধারণ লক্ষণ আছে, তাহ! এই ধর্ম-বিজ্ঞান আলোচনার 
মধ্য দিয়াই স্পষ্ট হইতে থাকে । 

যাহা হউক, এই প্রকার ধর্ম-শিক্ষার আয়োজনে ' গণিত, 
সাহিত্য, রসায়ন প্রভৃতি অন্তান্তি বিদ্ভার স্ায় ধর্ম একটি বিদ্ভা 
মাত্র। ইহাতে ধর্মশিক্ষ! ইতিহাস-শিক্গারই বিশেষ এক অধ্যা়- 
রূপে অথব। দর্শন-শিক্ষার এক স্বতন্ত্র অধ্যায় ভাবে শিক্ষা-পদ্ধতিতে 
মর্য্যাদা লাভ করে, ধর্ম বিশেষ একটি শিক্ষণীয় বিষয় নাত্ররূপে 
বিবেচিত হয়। কাঙ্জেই গণিতের “ফ্যাকলটি”, ইতিহাসের ফ্যাকলটি, 
চিত্রবিষ্ার ফ্যাকলটির ন্যায় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধীনে ধর্মালোচনার 
এক ফ্যাকলাট বা! সমিতি প্রতিষ্টা করিলে যথেষ্ট হ্য়। এই ধর্ম 
সমিতি বিবিধ উপদেশসংগ্রহ, ধর্্মতত্ব-সঙ্কলন, ধর্ম-গ্রন্থ-নির্বাচন, 
ধর্মবিদ্যালয় বিশ্ববি্ঠা- ধর্মচর্চা-প্রনালী, ধর্-শিক্ষার সময়-নির্দেশ, ধর্ম 
লয়ের একটি ব্বতন্ত্র শিক্ষক-নিয়োগ গ্রত্ৃতি যাবতীয় উপায়ে বিধি- 

রাকা বাবস্থ। করিয়াথাকেন। গণিত, দর্শন প্রভৃতি 
বিষয়ে ছাত্রদিগকে মাসিক এ বার্ষিক পরীক্ষা করা হয়। ধর্মশান্ত্ 
বিষয়েও এইবপ পরীক্ষা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের মধ্োই 
বিজ্ঞানালোচনার জন্ত ল্যাবরেটরী আছে, শিল্পশিক্ষার জন্ ওয়ার্কসপ 
কারখানা আছে, পাঠের কন্ত লাইব্রেরী, গ্রন্থশীলা, রীডিংরুম 
আছে। ধর্মের জন্যও সেইরূপ ডিভিনিরি গৃহ, ধর্মালোচনার মন্দির 
ও ডিভিনিটি বিষ্ালয় নির্মাণ করা হয়। পরীক্ষার ফলে, এম্‌, এ, 
পি, এইচ. ডি, প্রভৃতির অন্বন্ূপ, বি, ডি, ডি, ডি, উপাধি পাওয়! 
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যায়। ধর্খের এই 'ডি-ডি'গণ বক্তা করিবার শিক্ষা পান, প্রবন্ধ 
লিখিবার শক্তি লাভ করেন, তর্ক-যুক্তি দ্বারা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে 
সমর্থ হন, কি উপায়ে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিতে হয় 
তাহা শ্রিখিয়া থাকেন, লোকের সঙ্গে, ছাত্রের সঙ্গে, বিভিন্ন 
সমাজের সঙ্গে কিরূপ আঁচরণ করিলে স্থফল লাভ হয় ও কার্য সিদ্ধি 
হইতে পাবে তাহার বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। 
এতত্যতীত পাশ্চাত্য ধর্মুশিক্ষা-পদ্ধতিতে আর একটা উপকার 
' হয়। ছাত্র ও নার অনেকগুলি নৃতন ক্ষেত্রে একত্র মিপিতে 
পারেন, ইহাতে তাহাদের সামাজিকতা ও পোকিকতা বাঁড়িতে 
ন্দশিক্ষীয় মানদিক পান, সমবেত চিন্তা ও কণ্মু করিবার শক্তি পুষ্ট 
উন্নতি-সাধন  হুইতে থাকে, পরম্পরকে সহায়তা করিবার 
সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু যাহাই হউক, "এই শিক্ষা-প্রণালীতে 
ধর্মশিক্ষা মানসিক শিক্ষারই একটি বিশেষ অঙ্গমাত্র। অন্তান্ত বি্যা- 
শিক্ষার ন্তায় ধর্ম-শিক্ষায়ও মন্তিফ্েরই সঞ্চালন হয়, চিন্তা করিবারই 
ক্ষমত| বিকশিত হয়, দার্শনিক ও এঁতিহাসিক গবেবণার সাহায্য হয়, 
আর সামাজিক জীবনের পুষ্টি হয়। সেক্পীয়র ও কালিদামের 
কাব্য সমালোচন! করিগ্না, দন্থসংহিতা বা গ্লেটোনীতি পাঠ করিয়া, 
*পিল্গ্রিম্স্‌ প্রোগ্রেস* বা হিতোপদেশের ব্যাখ্যা মুখস্থ করিয়াও 
ছাত্রগণ এই সকল বৃন্তিরই বিকাশ সাধন করে, এই সমুদ্র 
শক্তিরই অনুশীলন করে, এই সমুদয় বিষয়েই যোগ্যতা ও সামর্থ্য 
লাভ করে। 
জান্মীণি, আমৈরিকা এবং ইউরোপের অন্ঠান্ত দেশের থিয়ল- 
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'জিক্যাল ফ্যাকণ্টি ব৷ ধর্মসমিতি-গঠন, ডিভিনিটি-মন্দির-প্রতিষ্ঠ। 
এবং ধর্মশিক্ষা-দানের অগ্ঠান্ত উপায়গুলি আলোচনা করিলে 
'আর একটা বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের শিক্ষাতত্বের মূল 
কথাটা ব্যক্ত হইয়৷ পড়ে। 

তাহারা মানুষকে অতি ক্ষুদ্র ও সন্থীর্ণ ভাবে দেখেন। মানুষকে 
বড় ভাবে, মহৎ ভাবে দেখিবার প্রয়াস তাহাদের মধ্যে থাকে না। 
ইহজগংই মানুষের সমগ্র লীলাভূমি ও কর্মক্ষেত্র, এই জন্মেই 
তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ। এই গণ্ডীর মধ্যেই তাহাকে চিন্তা করিতে ' 
হইবে, কন্ম করিতে হইবে। ইহার অতীত, বর্তমান-বাতিরিক্ত, 
পাশ্চাত্য মানবতত্ব ও শরীর-ছাড়। এবং মন-ছাড়া আর কোন 

সমাজতবব জগতের অস্তিত্ব নাই। আত্মা তাহাদের 
নিকট মস্তিষ্কের 'একটা অলীক ধারণামাত্র, অসীমের উপলব্ধি, 
আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বিষয় তাহাদের নিকট ভাষার একটা 
অলঙ্কার বা উপমামাত্র। এই খাঁনেই মানুষের শেষ, এই 
জীবনেই তাহার চরম সিদ্ধি। 

কিন্তু সমাজের মধ্যে থাকিতে হইলে সকল বিষয়েই প্রতিদিন 
বন্দ, বিরোধ, কলহ, অনৈক্য আসিয়া জুটে। তাহা নিবারণ না 
করিতে পারিলে সংসারের সুখ কোথায়? পৃথিবী যে দৈনিক 
সংগ্রামের রঙগভূমি হইয়া পড়িবে! কাজেই শারীরিক ও মানসিক 
'অসনৈক্যগুলি যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টাই পাশ্চাত্য সমাজের 
প্রধান লক্ষ্য। তীহার! ভাষা ছ'টিয়া, বেশভ্ষার আইন করিয়া, 
'চালচলনের ব্ীতি বিধিবন্ধী করিয়া, দলে দলে চুক্তি করাইয়া বথা- 
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সম্ভব বৈচিত্র্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টিত হন। জীবনের" 
কোন্‌ কোন্‌ বিভাগের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই, 
কোন্‌ কোন্‌ অংশ বাদ দিলে জোড়াতালি দিয়! একট! সামগ্রস্ত 
বিধান করা যায়, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে একটা চলনসই সন্ধিপত্র 
দাড় করান যাইতে পারে, এই সব আঁবিফার করাই তাহাদের 
উদ্দেস্ত । পাশ্চাত্য-সমাজের অনুষ্ঠানসমূহের মধো এইরূপে সিয়া 
মাজিয়া, কাটিয়া ছ'টিয়া, মাঝামাঝি করিয়া বিরোধ -ঘুচাইবার, 
অনৈক্য দূরীভূত করিবার আয়োজন যথেষ্ট দেখা যায়। রাষ্ট্রসভায়, 
বিদ্যালয়ে, ধর্মশালায় তাহাদের এই এক লক্ষ্য। 

পাশ্চাত্য-জগতের এই বিচিত্র মানবতত্ব ও সমাজতত্বই 
তাহাদের বিশিষ্ট শিক্ষাতত্বের মুল। তাহারা! মান্ষকে অতি ক্ষুদ্র 
ভাবে দেখিয়াছেন, সমাজকে এই সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। এই জন্ত বিরোধের ভয়ে তাহারা এত বিবত | এই জন্য 
জাগতিক একটা এক্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে তাহার! বাস্ত 
থাকেন। এই জন্ত যে সকল বিষয়ে এঁক্য গ্রতিষ্ঠার সম্ভাবন! অল্প 
সেই সকল বিষয়ে উহাদের সাহল বড় কম। 

কিন্তু মানবকে আর একভাবে দেখা বায়। কারণ মানুষ 
কেবল শরীরীই নহে। অসীম অনন্ত তাহাকে ধিরিয়া আছে। ছুই 
অনাগ্বন্ত জগতের মধ্যে তাহার অবস্থান । আর তাহার আত্মা 
তাহাকে অমীমেরই এক আত্মীয় করিয়া 
রাখিয়াছে। সুতরাং কেবল মাত্র সসীমের' 
কথ! ভাবিলে, কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয় জানিলে, কেবল সংসার ও 


প্রকৃত মানবতদ্ব 
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ভোগের জ্ঞান জন্মিলে সমগ্র মানবকে জানা হইল না। অতীন্ট্রিয়কে 
বাদ দিলে, অমরতাকে প্রত্যাখ্যান করিলে মানুষের ইতিবৃত্ত 
অসম্পূর্ণ থাঁকয়া যায়। কাজেই সমগ্র, সম্পূর্ণ মানবের চরম সিদ্ধি 
এই এক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হইতে পারে না। কত শত 
ষুগযুগান্ত লইয়া তাহার লীল!, কত শত জন্মমরণে তাহার আত্মার 
সম্পূর্ণ বিকাশ, তাহার হিসাব কে রাখিতে পারে ? ফলতঃ ইহু- 
জগতের বিরোধ, অসম্পূর্ণতা ও ক্ষুদত্বই মানুষকে প্রকৃত প্রস্তাবে 
ক্ষুদ্র ও সন্থীর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে ন|। বৃহন্তর পূর্ণতা ও সমগ্রতার 
মধ্যে অসংখা পাখিব সন্কীর্ণতাগুলির যথানির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাতে 
সাময়িক অসম্পূর্ণতায়9 সামঞ্জস্তের এবং সৌষ্টবের হানি হয় ন। 
এই বুহস্তর সমএ্রতার সংবাদ আনিয়। দের--ধন্ম। মানবের 
চরনসিদ্ধি এবং আত্মার সম্পুর্ণ বিকাশের উপায় আবিষ্কার করিয়। 
দেয়_ধর্ম। এই উদ্দেশ্যে প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র চিন্তা ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মরাশির মধ্যে ধর্ম 
'অসীমকে, ঘুগযুগান্তকে প্রতিছিত করে। এই অনস্তোপলব্ধিই 
জীবনের প্রকৃত সামঞ্জস্য ও সৌন্দ্য বিধান করে। তাহার 
ফলে পার্থিবজীবনের সকল বিভাগই, সংসারের সকল চিন্তা ও 
কর্মৃইি, ভোগের সকল অনুষ্ঠানই সেই বৃহত্তর সন্ত, সেই অতীন্্রিয়- 
জীবনের বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম এই উপায়ে সসীমে অসীমের 
প্রতিষ্ঠা করে, ভোগে ত্যাগের প্রবর্তন করে, জন্মে ও মরণে 
অমৃতের প্রভাব বিস্তার করে। 
ধর্ম সকল কর্মের মধো সামপ্রস্ত প্রতিষ্ঠা করে, জীবনের 


ধন্মতন্ত 
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সকল অবস্থায় অমরতার প্রবর্তন করে। স্থতরাং ধর্ম কখনও 
মানবীয় কোন ববয়কেই বজ্জন করিতে পারে না। এজন্ত 
মানবের কোন কন্মই ধর্ম-ব্যতিরিক্ত হইতে পারে না। 
জীবনের সকল চিন্ত! ও কর্ম্মই ধর্মমনিয়ন্ত্রিত, সমগ্র জীবনই ধন্মের 
ক্ষেত্র। মানুষ শরীরের সাহায্যে যাহ! কিছু করে, যত কিছু 
চিন্তা করে, ণকলই ধর্মুজীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান। অন্তরিক্রিয়ের 
দ্বারা যাহা কিছু করা বাঁয় তাহাও ধর্মেরই বিবিধ অনুষ্ঠান। এই 
সমুদয়ের ফলে সংসার পুষ্ট হয়, পরিবার গঠিত হয়, দেব্ততব সৃষ্ট 
হয়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় ও শিল্পের বিকাশ হয়। সথতরাং বৈষয়িক 
জীবন ও বাাষ্ীরজীবন, পারিবারিক জীবন ও বাক্তিগত জীবন 
সকলই ধর্মাজীবনের বিবিধ অভিব্যক্কিদাত্র। কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থ 
পাঠ ব| দেবারাধনাই, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা এবং ' ধর্মসভায় বস্তা 
করাই ধার্মিকের সাধনা নহে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দান, উপাসনা, 
পুজী, আলোচনা, ভ্রমণ, ব্যায়াম ও আচার-ব্যবহার সকলই ধর্মের 
সাধন। ধর্মজীবনের পক্ষে কোন কর্ম ও চিন্তাই অবজ্ঞেয় নহে। 
সুতরাং উহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে না। ধর্মমান্থ- 
ানসমূহের মধ্যে পরম্পর প্রতিদবন্দিত। নাই। 

প্রকৃত ধার্মিক জীবনের সকল অনুষ্ঠানকেই অতিপ্রারৃত ও 
অভিমানবীয় ভাবের দ্বার| সুন্দর, মহৎ ও অমর করিয়৷ তুলিতে 
প্রকৃত ধর্মজীবনের পারেন। তিনি তাহার নৈসগিক ক্ুদ্রত্বের মধ্যে, 
. বিচিত্র সাধন শারীরিক বন্ধনসমূহের মধ্যে, ইন্দ্িয়গত চিন্তা 
ও কর্মমসমূহের মধ্যে মুক্তি ও অতীন্রিয় সত্যের প্রভাব উপলব্ধি 
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করেন। তিনি ভোগকে, সংসারকে বর্জন করেন না, ইহাকে 
ত্যাগের দ্বার!, বৈরাগ্যের দ্বার! সংযত ও স্ুশূঙ্খণীকৃত করেন। 
তিনি প্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধন করেন না-_সন্যাসের দ্বার! শান্ত ও 
নিয়ন্ত্রিত করেন। বাহ্‌ আচার তাহার উপেক্ষার বস্তু নহে, 
রূপকল্পনা তীহার অনন্তৌপলব্ধির প্রতিবন্ধক নহে। তিনি এই 
সমুদয় স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতীর ভিতর দিয়াই অসীম অনন্তের 
উপলব্ধি করেন। এইরূপে তাহার জীবনের সকল কাজেই 
অনস্তমুখীনতা৷ থাকিয়া যায়; জীবনের সকল অবস্থায়ই, সকল 
স্তরেই সন্ন্যাস ও সংসারের, বাসন! ও নির্বাণের সামগ্রস্ত ও 
সমন্বয় সাধিত হইতে থাকে । “দেহ ম্মক বুদ্ধি”র ক্রমিক লোপ- 
সাধন তাহার সমগ্র কার্যকলাপের উদ্দেশ্ত, সমগ্র জীবনে 
ত্যাগের নিয়ম পাঁলন তাহার একমাত্র সাধনা । 

হ্থতরাং জ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ ঘটিতেই পারে না। 
আযুর্ধেদই আলোচন! করা হউক, অথবা নাস্তিকতার সমর্থনই করা 
হউক, ভৈযজ্য প্রস্তুত করাই হউক অথব! রাসায়নিক পরীক্ষাই 
কর! হউক, দর্শনচর্চাই করা হউক বা দেবতত্বের তথ্য সঙ্কলন 
করাই হউক, পরমাণুবাদ আবিষ্কার করাই হউক, অথবা সমাজের 
নেতৃত্বগ্রহণই কর! হউক, 'প্র্যাগ্যাটিজম্‌” প্রতিষ্ঠ। করাই হউক: 
বা কোন কর্ণকেন্ত্রের স্থাট্টি ও পরিচালন! করাই হউক,-_ 
প্রকৃত ধার্শিকের সকল চিন্তা ও কর্মাই অনন্তমুখী, সকলই এই 
ত্যাগের আকাঙ্ষা, অমৃতের সাধনা, মুক্তির ইচ্ছার দ্বার! 
পরিচালিত, সকলই ধর্ম্রশাসনে স্থনিযন্ত্রি। কাজেই ধর্ম কোন 
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চিন্তা বা কর্মেরই প্রতিবন্ধক নহে, কোন বিগ্ারই প্রতিঘন্দী 
নহে, কোন বিজ্ঞানেরই বিরোধী নহে। 
অতএব ধন্মশিক্ষার জন্য মানবের সমগ্র জীবনের হিসা'ৰ 
রাখিতে হইবে । ভাবিতে হইবে--কি উপায়ে মানুষ ইন্দিযস্থখকে 
প্রকৃত ধর্মশিক্ষার  পরমার্থের অধীন করিতে পারে, শরীরকে 
উদ্দে্ মাত্মার আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার 
নৈসর্ণিক ভোগপ্রবৃত্তিকে ত্যাগের আকাজ্ষ! দ্বারা শুদ্ধ, পবিত্র ও 
যত করিতে পারে, তাহার স্বাভাবিক দুর্বলতাকে, সসীম 
ধারণাশক্তিকে, সক্কীর্ণ অনুষ্ঠানগুলিকে অতি-প্রাককৃত ও অসীম 
উদারতার দ্বার! পুর্ণ, পুষ্ট, সবল ও সীব করিয়া তুলিতে পারে। 
ইহাই প্রকৃত ধন্মশিক্ষীর যথার্থ উদ্দেশ | 
কিন্তু মানুষ একেবারেই চরমের ধারণ করিতে পারে না, 
আসামের উপলব্ধি করিতে পারে না, সক্মতত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারে না। তাহার সব্ববিধ ক্ষমতারই সীম! আছে, এ জন্য সকল 
বিষয়েই দে প্গু। এই কারণে তাাকে স্থুল সত্য, খণ্ডত্য, 
আংপিক তথ্য সংগ্রহ করিতে কন্পিতে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার 
জীবনের সকল বিভাগেই তাহাকে একপ্রকার 'আরোহপদ্ধতি? 
অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। 
উদ্ভিদ্সমূহের সাধারণ নিয়মগ্ডলি প্রথমেই শিক্ষার্থার আয়ত্ত 
আরোহপদ্ধতির হয় না। জড়জগতের পরিবর্তনসমূহের মধ্যে যে 
পন্মুশিক্ষা-প্রণালী কি নত্য নিহিত আছে, তাহা মে একেবারেই 
উদ্ধার করিতে পারে না। ধর্দজীবনের সমগ্র সতাও সেইবূপ 
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কোন মানবই প্রথম সগ্কমে অধিকার করিতে পারে না। তাহাকে 
অন্ধের মত, পন্থুর মত, নিঃসহায়ভাবে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র পথের 
ভিতর দিয়! চলিতে হুইবে। প্রথমতঃ, দেহকে যত উপায়ে সম্ভব বশী- 
ভূত করিতে হইবে। শরীরই যখন সকল প্রকার কর্মের তিতি, 
তখন নানাবিধ সংযমের উপায় অবলম্বন করিয়া! ব্রহ্মচর্যোর শাসন 
দ্বার ইহাকে নিয়মিত ও শান্ত করিতে হইবে । এ জন্য দৈহিক 
বৃত্তিসমৃহ নিরোধ করিবার বিচিত্র কর্ম অভ্যাসের ব্যবস্থা দ্বার! 
চিত্তের স্থিরতা, ধীরতা ও তিতিক্ষা গ্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে। তাহা! 
হইলেই শারীরিক ও বৈষয়িক ভিত্তি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার, ত্যাগ- 
মুখীনতার ও অতীন্দ্িয়তার অনুকূল হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, 
নান! উপায়ে পরে'পকার, ও লোকহিতের বাঁসন! হৃদয়ে জাগরিত 
করিয়৷ দিতে হইবে । ত্যাগ ও সেবার বিচিত্র কর্ম অভ্যাস করিতে 
করিতে হৃদয় হইতে স্বাভাবিক রূপেই হহঙ্কারের লোপ সাধিত 
হুইবে। এই উপায়ে তাহার বহিরিন্দ্রিয় ও অস্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া 
গেলে জগতের পরম সত্যের উপলব্ধি করিবার পক্ষে মানব 
যোগ্যতা লাভ করিবে। সেই অবস্থায় অতিমানবীয় ও অতি- 
গ্রারৃত জীবনের ঘটনাগুলি সে বুঝিতে পারিবে, সর্ধদা অসীম ও 
অনন্তের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অমৃতের ও মুক্তির ভূমানন্দ 
উপভোগ করিতে পারিবে। 

স্থতরাং বল! বাহুল্য কে'ন প্রকার ধর্মগ্রন্থপাঠ ধর্মশিক্ষার 
গ্রথান উপকরণ নহে। মহাপুরুষগণের জীবন-আলোচন!, 
ধর্ম-ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিবৃতি অথবা ধর্মতত্বের 
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বিশ্লেষণ ধন্মশিক্ষার মুখ্য উপায় নছে। এতত্যতীত নানা! লোকে 
মিলিয়া কোনও এক ব্যক্তিকে গড়িয়া তোল! বায় না। 
ধর্মশিক্ষার উপকরণ ও এ জন্ত হৃদয়ের যে সম্বন্ধ প্রয়োজন, 
অনুকূল অবস্থা ভক্তি ও স্নেহের যে বন্ধন আবশ্তক তাহ! 
কেবল ব্যক্জিগত আদানপ্রদানেই সংঘটিত হইতে পারে। 
তাহা! ছাড়া কোন এঁকাবন্ধ আইনকান্তন এইরূপ ধর্াশিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে পারে না | কারণ সাধারণ কোন নিয়ম দ্বারা সকল 
পোকের উপযোগী বিধি নির্দেশ কারয়। কোন ব্যক্তির ধর্মজীবন 
গঠন করা যায় না । ' চরমে প্রতোক বাক্তির স্বারাগ্)সিদ্ধির জন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন সাধন অবলম্বন আবশ্তক। তাহা কোনও ধর্মসমিতির 
অন্থশানে সদ্ধ হইতে পারে না, আর এই জন্য কোনও বিদ্যালয়েই 
প্রকৃত ধর্মশিক্ষা দেওয়! যাইতে পারে না। | 
পাণ্চাত্য দেশে যাহাকে ডে-্কুল' বলে আমাদের দেশের 
আধুনিক বি্তালয়গুলি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। আর এক প্রকার 
বিদ্ভালয় আমাদের দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহাকে 
সেই সকল দেশে 'বোড়িংস্কুল” বলে। সেপানে ছাত্র ও শিক্ষক 
সর্বদা এক সঙ্গে বাস করে। আমাদের এখানে “রেলিডেন্গ্তাল 
প্রথা নাষে ইহা অতিহিত। এই ছুই প্রথার বিরুদ্ধেই ইহাদের 
জন্মস্থানে যুক্তিও আছে। সে যাহাই ছউক, ইহাদের কোনটিই 
প্রকুত ধর্মমশিক্ষার অনুকুল নহে। দ্বিতীয় প্রথায় সামাঞ্জিকতার 
কথঞ্ং বিকাশ হয় বটে। কিন্তু ইহাতেও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিচিত্র 
ধর্ম'জীবনের বিকাশ ও পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা হইতে পারে না। 
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বৈচিত্রোর মর্য্যান! রক্ষা! করিতে হইলে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আয়োজন 
কর! প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর প্রতিদিনকার প্রত্যেক কর্ন ও চিন্তা 
তাহার শিক্ষকের চিন্তে স্থায়িরপে প্রবেশ করা আবশ্তক। এই 
কাজ আফিসের কেরাণীর রিপোর্টে নুনিদ্ধ হঃতে পারে না। 
মুদ্রিত ফল-বিজ্ঞাপনপত্রের সাহাযো শিঞ্া্ীর সমগ্র জীবনের চিত্র 
অঙ্কিত £ইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির 
তত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সমবেত হইয়। তাহাদের 
সমগ্র জীবনের কর্তৃব্য শিক্ষার জন্য তাহার উপদেশের প্রার্থী হয়, 
যদি কোন ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে উৎসবে, রোগে, গারিবারিক 
কাধ্যকলাপে, সেবাঁয়, শুর্জষায় স্ঙ্ী, সহায়, সেবক ও ভূত্য 
ভাবে পরীক্ষা করিতে, তাভার প্রবন্তি সমূহ নিয়মিত করিতে 
সুযোগ পান, যদি তাহার সম্পূর্ণ সাধনার জন্য সেই বাক্তি একাকী 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলেই এরূপ অন্তমুথী, 
বৈরাগ্যমূলক ধর্মজীবন গঠনের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্বত হইতে 
গারে। এই প্রথাকে ডোমেষ্টিক” ব! গুরুগৃহবাসবীতি বল! 
যাইতে পারে। 
অতএব ধাহারা ধর্মশিক্ষার জন্ ব্যস্ত হইয়াছেন, তীহাঁদিগকে হয় 
প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে, অথবা ধর্শ- 
শিক্ষার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে । “বশ্ববিদ্ভালয়কে 
শিক্ষাপদ্ধতির আমূল কেবল মাত্র পরীক্ষামন্দির না রাখিয়া প্রক্কত 
পরিবর্তন আবস্তক শিক্ষামন্দিরে, "্টাচিং*ইউনিভাপসিটিতে পরিণত 
করিলে জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে, ত্যাগের আকাঙ্া 


গুরু-গৃহ 
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বিকশিত হইবে ন1। শিক্ষক ও ছাত্রের একত্র বাসের ব্যবস্থা করিলে 
একটুকু লৌকিকতা ও সৌজন্তশিষ্টাচার এবং সামাজিকতা 
শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু জীবনের সাধনা খুজিয়। বাহির করিবার 
স্থযোগ ঘটিবে না। 

নূতন নুতন বিশ্ববিস্ভালয় স্থষ্টির দিনে আমি যে অপরূপ 
প্রস্তাবের উথাপন করিতেছি, তাহাতে অনেকেই হাগ্ত সংবরণ 
করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ । যে সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ 
গড়িবার জন্য বড় বড় “ফ্যাক্টরী” খুলিবার বিপুল আয়োজন 
চলিতেছে, শিক্ষার বুহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া এক সঙ্গে বু 
ফল প্রসবের ব্যবস্থা হইতেছে, সেই ছন্মাদনার যুগে পরিবার- 
বন্ধ শিক্ষানীতি, গৃহ-গত বিস্াদানরীতি উপেক্ষিত, হইবারই 
সম্ভাবনা । গুরুণৃহে কতটুকৃই বা শিক্ষা হইতে পারে ? কয়জনই 
বা শিখিতে পারে, কয়টা বিষয়ই বা শিখান যাইতে পারে? গুর- 
শিষ্যে হদয়গত সম্বন্ধ না! হয় প্রতিষ্টিত হুইল, কিন্তু সমগ্রদেশের 
শিক্ষার ভার কি ইহার দ্বারা নির্বাহিত হইতে পারে? ইহাতে যে 
ঘোর অনৈক্য ও বৈচিত্র্যের স্থষ্টি করিবে! বিতিন্ন গুরুগৃহের পাঠ- 
চ্চী ও পরীক্ষা-প্রণালীর হিসাব রাখিবে কে? গৃহস্থ হইবার 
সময় সমাজ শিক্ষার্থীকে সন্মান করিবে বা তাহার বিদ্যা ও চরিত্রের 
মূল্য নির্ধারণ করিবে কি উপায়ে? 

এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন ইউরোপ দিতে পারিত না, 
্বধ্য যুগের এবং বর্তমান ফালের ইউরোপ এই সমুদয় তত্ব আলোচনা 
করিতে অসমর্থ। আমেরিকার শিশু সভ্যতা এই শিক্ষাপন্ধতিকে 
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আদিম মানবসমাজের সরল-সহজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া গায়ে হাত 
এই নুতন শিক্ষাপদ্ধতি বুলাইবে মাত্র। জগতের ইতিহাসে এই 
ভারতবর্ষের পক্ষে সমুদয় সমস্তার মীমাংসা করিয়াছে_এক 
24 ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ যে বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতি 
আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাতে ধর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে পরম্পর- 
বিরোধের সামপ্রস্ত করিতে হইত না, তাহাতে ধর্মের জন্য কোন 
গ্রন্থপাঠ একান্ত আবশ্তাক ও একমাত্র উপাদান বোধ হইত না, 
তাহাতে ধর্মের ব্যবস্থা করিবার জন্ত দশে পাঁচে মিলির কমিটি গঠন 
করিতে হইত না, তাহাতে ত্রক্ষচারীর ধর্মভাব উদ্ধদ্ধ করিবার 
জন্য শিক্ষক-সন্মিলন, “টাচার্সবোর্ড' বা ছাত্রাবাদ-শাসনসমিতি, 
হোষ্টেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের প্রয়োজন হইত না। 
শিক্ষাজগতের সেই অপূর্ব আবিষ্কার, ভারতবর্ষের সেই বিশিষ্ট 
দান উঠিয়! গেল কেন? মেই শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা কি ভারতীয় 
মানবের বিবিধ অভাব দূর হইত না? তাহার সাহাধ্যে কি 
ভারত-সমাজের স্বভাবোপযোগী বিধি ব্যবস্থা কর! যাইত না? 
প্রাচীন ভারতে তাহার নিয়মে কি যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষা নৃতন নৃতন বিদ্চার, নৃতন নূতন বিজ্ঞানের, 
নৃতন নূতন দর্শনের আলোচনা হইত না? তাহার নিয়মে কি 
গ্রদেশভেদে, ভাষাভেদে বুদ্ধিশক্তির বিকাশভেদে শিক্ষণীয় 
বিষয়ের বৈচিত্রা অনুষ্ঠিত হইত না,_আলোচনা প্রণালী 
বিভিন্নতা সাধিত: হইত না? তাহার 'প্রভাবে কি শিক্ষার্থীরা 
কেবল বৈরাগী ফকীর হইয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিত? 
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তাহার ফলে কি সংসারের বিচিত্র ভোগা বস্তর স্থষ্টি হইত না 
ভোগের আকাক্ষা তৃপ্ত কবিবার জন্য বিচিত্র শিল্পও ব্যবসায় 
অবলদ্দিত হইত না? তাভার দারা কি রাষ্্ীয় কর্মে সহায়তা 
করিবার উপযোগা জ্ঞান লাভ হইত ন1? তাহার বিধানে কি 
শবচ্ছেদ করা হইন্ত না ?-_-উদ্ভিদ্বিগ্ভা 'আধীত হইত না ?--জড়- 
জগতের তথ্য সংগৃহীত ও আলোচিত হইত ন1 ?-_রাসায়নিক 
প্রক্রিয়গুলি পবীক্ষা কর! হইত না? 
_ সাভা না হইলে ভারতবর্ষে এতগুলি ধর্মবিপ্রব হইল কি 
উপায়ে? ভাহা না ভইশে ভারতসমাজে বিভিন্ন জাতি মিতিত 
ও অঙ্গীভূঙ হইয়! গেল কি উপাগে ? ভাহা না হইলে ভারত মহা- 
দেশের এক প্রীত ভইতে অপর প্রান্ত পত্যন্ত এক বাচতর সামাজিক 
ও পম্মজাবন প্রতিষ্ঠিত হয়া সকলকে শৃঙ্খলীরুত ও এ্রক্যবন্ধ 
করিল কি উপায়ে? ভাহ। না হইলে আপামর জনসাধারণ 
ধন্মের কথা, নীতির উপদেশ, দেবদেবার আরাধন!, সমাজ প্রতিষ্ঠা, 
পরিবাররক্ষা1, নিষয়কন্ম শিখিল কি উপায়ে? নিয়শ্রেণীর মধ্যে 
বিভিন্ন ঘুগে নৃতন নৃতন আকা জাগরিত হইয়! নূতন নূতন ভাষা, 
নৃতন নৃতন পুরাণ-হত-সংভিতা নৃতন নৃতন দেবতন্ব স্থট্টি করিল কি 
উপায়ে ? তাহা না হইলে চিকিৎসা, রঞ্জনশিল্প, বয়নকাধ্য, মন্দির- 
প্রতিষ্ঠা, মুত্তিগঠন, নৌবাণিজ্য, স্ত্রশ্ত্রনির্মীণ 'প্রভৃতি জড়বিজ্ঞান- 
মুলক কাজ কর্ম চলিত কি উপায়ে? তাহা না হইলে কি মহাঁ- 
রাষ্ট্র ও পঞ্চনদ, আন্ধ, *ও বঙ্গদেশের অধিবাসিবৃন্দ বিভিন্ন ভাষায় 
কথা কহিয়া, বিভিন্ন সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করিয়া, বিচিত্র রীতি- 
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নীতি, বিচিত্র ধর্মকর্ম, বিচিত্র সামাজিক প্রথা অবলম্বন করিয়াও 
সকলকে এতকাল একই সভ্যতা ও সমাজ-কলেবরের জঅঙ্গপ্রত্যন্ন 
মনে করিতে পারিত? 
যুক্তিকে অবজ্ঞা না করিলে বলিতে হইবে--ভারতবর্ষের শিক্ষা- 
পদ্ধতি কাঁলধর্ম্ের অনুসারে নিজকে গুছাইয়া লইতে পারিত। 
ইতিহাসের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে বলিতেই হইবে-_ভারতবর্ষে যুগে 
যুগে নব নব অবস্থা-সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণ উপযুক্ত ব্যবস্থা! 
করিয়া লইতে জানিতেন। তাহারই ফলে ভারতবর্ষের বিগ্ভালয়- 
সমূহ আজকালকার অকৃন্ফোর্ড, বালিন্‌ এবং আমেরিকার [বভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তায় সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষালয় হইতে পারিখাছিন-_ 
ভারতবর্ষের পল্লীম মৃহ সেই স্ময়কাব চিস্তাজগতের রাজধানী হয়| 
ভারতীয় শিক্ষা বিরাজ করিতেছিল। তাহারই ফলে ভারত- 
পদ্ধতির ফল বর্ষের শিন্পব্যবসায় ও কারুকার্য দেশের 
অভাবমোচন করিয়া পাথবীতে অন্ন, বিলাস ও সভ্যতা 1 
করিতে পারিত। ভারতীয় পল্লীর গুরুগৃহে শিক্ষা প্রাপ্ত গ্র্যাু.+এগণ 
রাষ্ট্রগঠন করিভেন, বৈষয়িক জীবনের ধুরন্ধর হইতেন,সাত্রাজ্য-নীতির 
স্থাপন করিতেন, বাবসায়-বাণিজ্যের প্রবর্তক হইতেন। তাহারই 
ফলে তীহাঁরা মহাভারতের, এবং ভারতবর্ষের বাহিরে বৃহত্তর 
ভারতের প্রতিষ্ঠ। করিতে সমর্থ হইয়৷ অশিক্ষিতকে শিক্ষিত, বর্ধরকে 
সৌজন্যবান্‌, অসভ্যকে সভ্য করিয়। তুলিয়াছিলেন। তাহার£ ফলে 
তাহার! সমাজবিজ্ঞান ও মনন্তত্বে পারদর্শী হইয়। লোকের ধারণা- 
শক্তি ও প্রবৃত্তির বিকাশ অনুসারে সমাজে বিচিত্র ধন্মপ্রণালী, 
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বিচিত্র পূজাপদ্ধতি ও বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠানের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
তাহারই ফলে আমাদের আদর্শ নরপতি-_ 
“জুগোপাস্মানমত্্রস্তো ভেজে ধর্ম্মনাতুরঃ। 
অগৃধুরাদদে সোহর্থমসক্তঃ স্থখমন্বভৃৎ॥” 
তাহারই ফলে ভারতীয় প্রদেশসমৃহেব ভৌগোলক ও এতিহাঁসিক 
বিভিন্নত৷ অনুসারে তীহার। ধর্মববন্ধনেব ও সমাঁজব্যবস্থার বৈচিত্র্য 
রক্ষা করিতেন। আর এই জন্যই ভারতবর্ষে কখনও প্রতিভা- 
সম্পর চরিত্রবান নরনারীর অভাব হয় নাই। আধ্যযুগের 
বশিষ্ঠ বিশ্বীমিত্র হইতে রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পথ্যন্ত,_-পাণিনি, 
চাঁণক্য হইতে চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার পধ্যন্ত, মৈত্রেয়ীর কাল হইতে 
অহল্যাখাই, রাণীভবানী পধ্যস্ত চন্ত্রগুপ্ত হইতে শিবাজী 
পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের জন্য বিচিত্র চিন্তাবীর ও কর্মাবীর 
আবিভূর্ত হইয়। ভারতের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করিয়া 
ছেন, ভারতবর্ষের সাধনাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য “দিয়াই 
৭.১ "অক্ষয় ও জীবন্ত করিয়া! রাখিয়াছেন। 
আর 'আধুনিক যুগের মানবসমাজকে এই শিক্ষা গ্রাদান 
করিবার জন্যই ভারতবর্ষ এখনও বাচিয়া আছে। প্রথিবীতে যে 
সকল দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও 
সুযোগ আছে, তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতিও ইহার ছার! সম্পূর্ণ করিতে 
হইবে। জার্মীণির শিল্প-বিগ্ভালয়ে, আমেরিকার কৃষি-কলেজে, 
এই বিচিত্র বাণীপ্রচাল্রর জন্য ভারতবর্ষ এখনও তাহার বৈচিত্র্য 
ও স্বাতন্্য রক্ষা করিতেছে । এই শিক্ষাপদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণ 
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লুগ্ত হইয়! যায় নাই, কেবল যদ্ধাভাবে মলিন ও নিষ্পন্দ হইয়া 
রহিয়াছে । ভারতবর্ষ তাকে সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় 
মানবের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্টিত করিবে । এই নুত্রন যুগের মানব" 
আধুনিকভারত জাতি অনান্য দেশে কয়েকটি বিস্যা ও শিল্পের 
বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে_-তাহা এই দেশের পক্ষেও 
একেবারে নুতন নহে । সেই সমুদয় সত্যও এই শিক্ষাপদ্ধতি 
নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয় নিজের বিশিষ্ট উপায়ে এই সমাজে 
প্রচলিত করিবে। 
আমরা নৃতন নূতন শিল্পের সন্ধান পাইতেছি ; রেলগাড়ী, স্টীম- 
এঞ্জিন, ছাপাখানা, তড়িৎশক্তির প্রভাব দেখিতেছি; শ্বায়ত্শীসনের, 
রাষীয় এক্যের সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু এই সমুদয় আসিয়! ভারত- 
বর্ধকে অভিভূত করিতে পারিবে না- ইহাদের উংকট ক্ষমতার নিকট 
ভারতবধ আত্মসমর্পণ করিবে না__-তারতবাসী ইহাদের গ্রভাবে 
স্বাতন্ত্রা হারাইয়৷ বিশ্বকে দরিদ্র কারবে না। আমর! রেলগাড়ী 
আয়ত্ত করিব, মুদ্রাযন্তর গ্রহণ করিন-_ গতিদ্ন্িত1, অসাম্য এবং জীবন- 
সংগ্রাম বৃদ্ধি করিবার জণ নহে, দ্রুতগতিতে সমগ্র পৃথিবী ভাবুকতার 
দ্বারা অভিভূত করিবার জন্য--ধর্মপ্রচারের উদ্দোশ্তে দিখ্বিজয়ের 
সুনিধানুষ্টির জন্ত । আমর! শিল্পের উন্নতি বিধান করিব, নবাবিষ্কৃত 
বিজ্ঞানালোচনায় যত্র করিব-_পাঁথিব স্থুখভোগের দাস হইবার জন 
নহে,_-নৃতন নূতন নিফাম কর্মের পন্ভ! আবিফারের জন্ত । আমর! 
স্বদেশকে ভালবাসিব, জাতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্য রক্ষা! করিব--বিরোধ 
'ও বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে, মানবসমাজের (বচিত্র্য ও 
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ভগবানের খশ্বর্য্য প্রতি্। করিবার জন্য । আমর! বিজ্ঞানসম্মত 
শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিব__ইউরোপের অনুকরণে সমাজগঠনের 
জন্ত নহে, পাশ্চাত্য সমাজ-তত্বের 'বুকৃনি লাগাইয়া জগৎকে 
বিজ্ঞান ও প্রকৃতিপু্জের স্বায়ভ্বশীদনের সঙ্গে ভক্তি, বৈরাগা ও 
প্রেমের অদ্ভূত সমন্বয় বুঝাইবার জন্য । 
আমর! দেখাঁইব যে সাম্য-_যথেচ্ছাচারও অনৈকোর নামান্তর 
মাত্র নহে, ভেদবুদ্ধি ও অসাম্য মাত্রই--এঁক্য, সহান্ৃতৃতি ও 
প্রেমের প্রতিবদ্ধক নহে,_মআমরা জগৎকে দেখাইব যে সারা 
ভারতবর্ষের জীবন সংসারের কর্মে ব্যয় করিয়াও 
বাণ যথাসময়ে সকল বাসন! তাগ কর! যায়, 
জড়জগতের তথ্য আলোচন! করিয়াও ভগবন্তক্তির অনুশীলন কর! 
যায়, বিজ্ঞানে পঞ্ডিত হইয়াও বিচিত্র নিফাম কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধি রক্ষা কর! যায় এবং গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে রাষ্ট্রের 
পরিচালক, সমাজের নায়ক ও বৈষয়িক ব্যাপারসমূহের ধুরন্ধর 
হইয়াও বাদ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবশেষে যোগাভ্যাস 
দ্বারা তনুত্যাগ করা যায়। 

' হিন্দুসমাজ সেই উদ্দেগ্তেই বাচিয়। আছে। জগতে ভারতীয় 
প্রভাৰ বিস্তৃত হইলেই ইউরোপের ভারতে পদার্পণ সার্থক হইবে, 
কারণ তাহারই পরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যসন্মিলনের প্রকৃত ফল 
ফলিতে আরম্ভ করিবে । আধুনিক যুগোপযোগী ভারতগঠনের অর্থ 
ইউল্লোপের অনুকরণ নহে-_ভারতের স্বকীয় আত্মপ্রকাশ, নিজ 
বিশেষত্বের আধিপত্ট প্রতিষ্ঠা। 


১২৪ শিক্ষা-সমালোচন৷ 


বিশ্ব-মানবের ব্বদয়মধ্যে আকাজ্ষা জাগিয়াছে--যন্ত্র ও উপ- 
লক্ষ্যের অভাব হইবে না। 


